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স্বামী বিবেকানন্ব 


উ্ীষ্মহেত্দ্রনাথ দত্ত 
স্বীক্নী লদ্ধস্পিবান্নল্ছ 


শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 


বার আন। লন পা বতিন।স্শহ হাউস 
১৯৩ কর্ণগওয়ালিশ গ্রীট, 
কলিকাতা । 
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প্রিন্টার-_শ্রীশশিভৃষণ পাল-_মেটুকাঁফ প্রেস্‌ 
১৫নং নয়নটাদ দত্তের স্রীট কলিকাতা । 


শ- চ্লস্স 


যিনি আশ্রীরামকৃষ্ণজদেবের ত্যাগী শিষ্য, যিনি শ্রীমত্স্বামী 
বিবেকানন্দ মহারাজজ'র গুরুভ্রাতা, যিনি শ্রীমৎস্বামী 
বিবেকানন্দ মহারাজজ'র জীবন ও সাধনের সঙ্গী, ষাহাকে 
স্বামিজী “মহাপুরুষ” বলিয়। সন্বোধন করিতেন, যিনি 
“রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপনের ম্বামিজীর সহযোগী, 
যিনি বর্তমানে “রামকৃষ্ণ মিশনের” দ্বিতীয় প্রেসি- 
ডেণ্ট, সেই যোগসিদ্ধ, মহাত্যাগী ধন্মা৯্য 
মহাপুরুষ স্বামী স্পশিনল্হগী আহা 
ল্লাজেল্র করকমলে এই পুস্তকখানি 
ভক্তিভাবে উৎসগকৃত হইল। 


পরিচয় 


“৬কামধামে আমত্ামী বিবেকানন্ব"?  পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল । বাঙার বাহিরে বাঙ্গালীর যে কয়টি 
শ্রেষ্ট বীর্তি আছে ভাঙার মধ্য ৬কাশীধামে রামকৃ্ণ অদ্বৈত 
আশ্রম ও রামকৃঞ্ক :সবাআম বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, 
শুধু গৌরব বুদ্ধি নয়, বর্তমান ভারতের সেবা-ধন্মের প্রতাক্ষ 
শ্রেষ্ট শিক্ষান্ছল। সেই সেবাশ্রমের মূল সূত্রটি জানিবার ন! 
কাহার ইচ্ছা হয় £ আর সেই মূল সূত্রের স্ষ্টিকারীর জীবনের 
চিন্তারাশি জানিধার না কাহার প্রবৃত্তি হয়? লেখক সেই 
সু্রটির গোড়াপত্তনের ইতিহাসটুকু সাধারণের নিকট অঙ্গ 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন: 

যে সমস্ত ঘটনা বণিত হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে ভক্তরাজ 
উপস্থিত ছিলেন । সেইজন্য তাহার বর্ণনাগুলিও বেশ মাধুধ্য- 
পূর্ণ ও চিভীকর্ধক হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়ন কালে 
ধাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাহাদের নিকট 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি-_ 


কলিকাতা 


শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 
২২শে ভাদ্র, ১৩৩২ 


প্রকৃবাণী 

১৯২২-২ শ্রীষ্টাক্দের শীতকালে প্রয়াগে অবস্থীনকালে 
ভক্তরাজের (হরিদাস ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ ) সহিত 
আমার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর সম্বন্ধে নানাবিধ 
গ্সঙ্গ হইয়াছিল । কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরাঁজ বলিলেন, “স্বামিজী 
বখন শেষবার ৬ কাশীধামে আসিয়াছিলেন উখন আমি স্বাদি- 
জীর নিকটে থাকিয়া তাহার পরিচধ্যা করিয়াছিলাম ।” এইকথা 
নিয়া আমি ১৬নং হিউএট রোডগ্থ “ব্রহ্ধবাদিন রবে” বসিয়া 
স্বামিজীর সম্বন্ধে ভক্তরাজকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম'। 
আমার প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তরাজের পুর্ববন্মৃতি অনেক পরিমাণে 
জাগরিত হইতে লাগিল। ভক্তরাজের মুখ হইতে স্বামিজীর 
উপাখ্যানগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলে বড় মুগ্ধ ঘইলেন' কিন্তু 
পাছে সেইগুলি ভবিষ/তে নই হইয়া যায় সেইজন্য উপাখান- 
গুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। 
ভক্তরাজ তাহার পহজ সরল ভাবার কিছু বলিতেন আর বাকাঁটুকু 
হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভপ্গি, ক্স্বর ও গাব-বিহ্বল নেত্রদ্য় 
দিয়া প্রকাশ করিতেন। তীহার অস্পষ্টভাব স্পষ্টভাষা 
প্রকাশিত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন । 

উপাখ্যানগুলি বলিতে বলিতে তিনি সহসা এরূপ উচ্চভাবে 
পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেন যে আর বলিতে পারিতেন না, ধ্যানমগ্ন 
হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, “আমি যেন 
স্বামিজীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘর-দোর যেন 


৮০ 


ভাঁমার চ'খের সামনে ভাস্ছে দেখছি, তাই আর কিছু বলত 
পাচ্ছি না।» 

এই সমস্ত উপাখ্যানগুলি, ভক্তরাজের ভাবব্যগ্রক 
মুখভপ্দি ও কঠম্বর শুনিয়। ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ঠিক 
রাখিয়।৷ সেইগুলি আমি ভাষায় বলিয়া যাইতাম আর শ্রীউমেশ্‌ 
চন্দ্র সেন লিখিয়! যাইতেন। ভক্তরাজ ও অপর সকলে বসিয়! 
নিকটে শুনিতেন এবং তীহাদের ভাব যে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে 
ইহা তাহারা অনুমোদন করিতেন। এই সময়ে মহাপুরুষ 
স্বামী শিবানন্দ মহারাজজী প্রয়াগেতে গিরাছিলেন এবং তিনিও 
বিশেষ উত্সাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিরাছিলেন। তাহারই 
উৎসাহে এই উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সেইজন্য 
মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজজীর নিকট কৃতজ্তা প্রকাশ 
করিতেছি। ইতি-- 
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পুজ্যপাদ শীগ্রাব্থামী বিবেকানন্দজী মহারাজের পুণ্যকীন্তির 
বিষয় প্রথম আমি আরা সহরে এক পাঠাগারে জনৈক গ্ধান 
উকিলের মুখে শুনি যে, একজন বাঙ্গালী যুবক সন্ন্যাসী আমে- 
রিকার সিকাঁগো (0)000899) নগরে ধন্ মহাসভায় হিন্দু 
ধন্মের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তথায় 
বহুশত পৃথিবীস্থ ধন্মযাজক ও পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে ইহাও প্রমাণ 
করিয়াছেন যে সমস্ত প্রধান ধন্দসঘূৃহ এই সনাতন ধর্ম হইতে 
উত্পন্ন হইয়াছে। ইহ? শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ 
করিলাম এবং আমার মনে হইল যে, আমার যেন কেহ পরম 
আত্মীয় এরূপ যশোলাভ করিয়াছেন । 

সাধু মহাপুরুষদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, পুর্বব জন্মাস্তরিক 
পশ্পক মনুয্যের মধ্যে স্থৃধুপ্ত অবস্থায় প্রথিভ থাকে, এবং কোন 
কালে উক্ত প্রসঙ্গ উঠিলে দেই সুধুপ্ত ভাব জাগ্রত হইবার চেষ্টা 
করে এবং অস্পই্-বিস্পষ্টপ্ূপ ধারণ করিয়া অদ্ধোচ্ছাস তাবে 
প্রতীয়মান হয়! এ বিষর শাস্বকারগণ এমন কি মহাকবি 
কালিদাসও শকুন্তলীতে হংসপদিকাঁর গীত শ্রবণে ছুম্মাস্তের 
ভাবাস্তর প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কি 
কারণে ইহা উদ্ভুত হয় ভাহার বিচার এস্থল নহে। কেবল মাত্র 
ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, “প্রিয়মত্যস্তবিলুপ্ত-দর্শনম” সহস। 
দর্শন পথে উপন্থিত হইলে যেরূপ যুগপৎ আনন্দ ও হর্ষ হদয়ে 


১১ একাশীধামে শ্রীমতবামী বিবেকানন্দ, 


উপস্থিত হয় আমারও স্বামিজীর বিষয় শ্রবণে তন্তরপ 
হইয়াছিল। 

কিছুকাল পরে আমি আর হইতে ইংরাজী ১৮৯৮ শ্ীষ্টাব্দে 
ভাদ্রমাসে মামার এক সহোদর বিয়োগের পর মাতা এবং সম্তপ্ত 
অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত ৬কাশীধামে আগমন করি! সে সময় 
আমি একজন বেঞ্চব মাপুরুষের সংঅ্বে মাসিয়া তাহার 
উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনা! করিতে আ'রস্ত করি। 
দৈবক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই ৬ম্থরেশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লিখিত 
ভীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উত্তি” পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ_ 
করিলাম । কিছুদিন পরে সেই বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া 
মহাষ্টমীর দ্রিনে আমার এক বন্ধু শ্রীধুত্ত জগতদুলভ ঘোষ 
মহাশয়ের সহিত ৬ছ্র্গাবাড়ীর মায়ের দর্শন লাভার্ধে গমন করি 
এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে শ্্ীশ্রীপুজাপাদ স্বামী 
ভাক্করানন্দজী মহারাজের দর্শনার্থ আমিঠি রাজার বাগানে 
গমন করি! ভথা হইতে দর্শনীাদি করিয়! ফিরিৰ এমন সময় 
শামরা দেখিতে পাইলাম যে তুইজন সন্গাঁপী এবং ছুইজন অন্য 
ভদ্রলোক একতে তথা গ্রবেন। করি তেছেন। তাহাদিগের 
মধ্যে একজনের হষ্টপুষ্ট এবং চিভ্াকর্ষক খুভি দর্শনে পরম 
আনন্দলাত করিলাম | উহাকে দেখির। আমার নলে হইল যেন 
ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ হইভে পারেন: এ্রথশোত্ত সাধুটা 
স্বামী ভাক্করানন্দজীকে ননো। নারায়ণ' করায় ভাফরাননদাজও 
তাহাকে “নমো নারায়ণ কর্রিলেন এবং উভয়ে নানার 
বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কথা ও ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে 


৬/ক [শ্রী”,॥ শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ ট্রি 


পারিলাম যে স্বামী ভাঙ্রানন্দজীর সহিত ইহাদের পুব্বেই 
পরিচয় ছিল “বং বেশ ঘনিষ্টতাও আছে । স্বামী বিবেকানন্দের 
কথা উত্থাপিত হইলে সামী ভাক্করানন্দজী অতি নম্র, কাতর 
ও ব্যগ্রভাবে মধুরকণ্ে বলিন্ে লাগিলেন, “ভাইয়া স্বামিজীকে 
এক মর্তবা দর্শন করা”, গুৃহমধো বহুসংগ্যক ব্যক্তি থাক 
সত্বেও ভাশম্বরানন্দঃ পুনঃপুনঃ স্বামিজ'র কথা উদ্যাপন করিতে 
লাগিলেন, যেন তখনই দর্শন পাইলে শাস্তি হয় নহিলে 
আর কিছুতেই তাহার মনে শান্তি আমদিতেছে না। স্বামিজার 
দর্শন লান্তের জন্ত এরূপ যোগীর€ যে চিত্ত এরূপ 'বক্ষু ও 
উদ্বেলিত হইতে পারে তাহ। দেখিয়া আমর মাশ্চর্য্য হইলাম । 
কারণ সচরাচর ভাস্করানন্দজীর চিত্ত-চাঞ্চলা পরিলক্ষিত হইত না। 
সনুখস্থিত বাঙ্গালী সন্যাসীটি বলিলেন, “হা মহারাজ ইম 
অবশ্য উনকো। লিখেগে, উয়্ো৷ অভি দেওঘরকে। বায়ু পরি- 
বন্তনকে লিয়ে গিয়া হ্যায় ।১ স্বামী ভাক্করানন্দজী উক্ত সন্ন্যাসী- 
দিগকে পুনরায় রাত্রিকালে আদিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় 
দিবার পর আমি তীাহাদিগের সঙ্গী একজন ভদ্রলোককে 
ভিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, ইনি হইতেছেন 
স্বামী বিবেকানন্দজীর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। 

এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর একদিন সন্ধ্যা করিয়া 
উঠিয়াছি এমন সময় চারুবাবু আমার বাটীতে গিয্সা আমাকে 
স্বামী শুদ্ধানন্দজীর উদ্বোধনের গ্রাহক সংগ্রহার্থ আদেশ 
জানাইলেন। কিন্তু আমি সেই দিনই নির্ভন-বাসের জন্য 
উদ্যোগী হইতেছিলাম বলিয়া ছুঃখের সহিত অক্ষমতা প্রকাশ 


হু ৬ল্াশীধামে শ্রীমতস্বামী বিবেঙ্গানন্ 


করিলাম । আমি নিজ্জন-বাসের জ্ন্য অসি ঘাটের এক বেঝ্ব 
মঠে ব্যবস্থা করিবার জন্য যাইব শুনিয়া তিনিও আমার সহিত 
যাইতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তাহার সাহত 
আমার ঘনিষ্টতার স্এপাত হইল এবং তাত।র নিকট হতে 
স্বামিজীর বিষয় শ্রবণ সরির। এবং স্বানিজীর জ্ভানযোগ প্রভৃতি 
পুস্তক ভাশার কাছে পাঠ করিয়া দিন দিন আামিজীর উপর 
আমার ভঞ্তি দৃঢ় হইতে লাগিল। এইরূপে তাহার এবং 
তাহার গুরুভ্রাতাদিগের সাধন জীবনের বিষয় নানারূপ 
আলোচনা ছুই বুসর কাল শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেদার নাথ মৌলিক 
(ত্বামী অচলানন্দ ) ও চারু বাবুর (সামী শুভানন্দ ) বাড়ীতে 
আলোচন। হইবার পর স্বামিজীর কম্মনুযোগ চারুবাবু বিশেষভাবে 
আমাদের বাড়ীতে পাঠ করিয়া আমাদগকে হৃদয়ঙগম করান। 
ইহার অল্পদিনের মধ্যে তিনি, শ্রীঘুক্ত যামিনী রঞ্জন মজুমদার, 
কেদারনাথ মৌলিক, বিভূতি প্রকাশ ব্রন্মচারী, হ।রনাথ ওহেদার, 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ও পাণ্ুদ্দ শিবানন্দ 
ভুট্রাচ'ধ্য প্রভৃতিকে লইয়া সেবাশ্রমের কার্য লার্ত করেন 
এবং ক্রমশঃ রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাছুক্স এম, এ, মহাশযও 
স্বামজীর উপদেশানুলারে এই কাধ্যে যুবকমণ্ডপী ব্রতী 
হইয়াছেন শুনিয়া পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়! 
স্থানীয় ভদ্রমহাশয়দিগকে লইঞ্সা একটি সভা গঠন করিলেন । 
এইরূপে কিছুকাল কার্য চলিবার পর মিত্র মহাশয়ের 
৬কাশীলাভ হইল । পরে স্বামিঙা মহারাজের আদেশ অনুদারে 
উক্ত আশ্রম কাশীস্থ ভদ্রমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে রামকৃষ্ণ 


৮ক।শীধামে হীমত্সবামী বিবেকানন্দ ১৪ 


মিশনের অন্তৃভূক্ত হইল । কিছুদিন পরে আমাদের বালকসঙ্ঘের 
ভিতর খবর আসিল যে স্বামিজী বায়ু পরিবর্তনের জন্য 
৬কাশীধামে আগমন করিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 
কালীকৃষ্ঃ ঠাকুরের বাগান বাটীতে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত 
করিলেন। সজ্ঘের প্রতিনিধিত্বরূপ আমি পুম্পমাল৷ ও পুষ্পগুচ্ছ 
লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গেলাম। ষ্টেসনে 
আমি ও চারুবাবু প্রভৃতি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলাম। ম্বামিজী গাড়ী হইতে নামিলে আমি তাহার 
গলদেশে অভ্যর্থনানুচক মাল্য বিন্যস্ত করিয়। দিলাম এবং 
চরণে পুষ্পাদি উপহারম্বরূপ প্রদান করিলাম। পরমুতূর্তে 
আমি স্বামিজীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র আমার পূর্ববন্ৃতি 
জখগর্ূক হইয়া উঠিল, স্বপ্রাবস্থায় ইতিপুর্ব্বে ধাহাকে দেখিয়া- 
ছিলাম সেই ব্যক্তি, সেই মুখ, সেই অবয়ব। স্বামিজী মৃছুম্বরে 
কঠিলেন, দবালকটী কে?” এবং আমার পরিচয় লইতে 
লাগিলেন। ক্বিতে যেরূপ বর্ণনা করে আমার মনেও ঠিক 
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91170 বলে ইহা কি তাই? যুগপৎ হর্ষ, ত্রাস ও নানারূপ 
দ্ন্বভীব আমার চিত্তকে প্রমঘথিত করিতে লাগিল। আমি 
কখন স্বামিজী ও তাহার সঙ্গিগণ, ষ্টেসন ও জনসমূহকে অস্পষ্ট 
ভাবে দ্েৰিতে লাগিলাম, এবং কখন বা সব লয় হইয়া! যাইতেছে, 
শন্য) শুন্য, মহাশৃন্য। কোথায় যেন উঠিয়া যাঈতেছি 


১৫ ৬কাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ 


দেত নাই, মন নাই, চিন্ত। নাই,--এরপ নিস্তক স্থানে থাকিতে 
পারিতেছি না। আবার স্প্তোথিতের ন্যায় নামিয়া আপিতেছি 
এবং অস্পষ্টভাবে ও অদ্ধনিদ্রিতাবন্থায় পুর্বস্থান ও মনুঘ্য- 
জনকে দ্রেখিতেছি। কিছু বলিতেছি না, কিছু বলিতেও 
পারিতেছি না। হম্ত পদাদি রহিত হইয়াছে, বুদ্ধি বিবেচন। 
তিরোহিত হইয়াছে, কর্তব্য অকর্তবয একই হইয়াছে; কিন্তু 
অন্তরে নিশ্চল নিস্পন্দ আনন্দরাশি ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস 
করিতেছে । স্বামিজীর চরণে পুম্প প্রদত্ত হইল, তিনি পার্খস্থিত 
অপর ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং এর ওর সহিত 
বাক্যালাপ করিয়া প্রেমপুর্ণ নেত্রে আবার আমায় নিরীল। 
করিলেন । আমিও তাহার যুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং 
নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল। সময় হিসাব করিলে এক মিনিটের 
সহক্রীংশের একাংশ কিন্তু স্বামিজীর নেত্র হইতে এক অপুর্বব ভাব 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । তিনি যেন অবাচনিক ভাষায় কহিতে 
লাগিলেন, 41960 07 90176, 0609 07019020170 টি 
[1121 ৮0101) 10০9. 19599 19]065 ৪1] 72591 পিতাকে 
ত্যাগ কর, নাম যশ ত্যাগ কর এবং এই ত্যাগের ক্ষতিপুরণ 
স্বরূপ আমাকে' সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইবে। আমার প্রাণ, 
আমার অন্তস্থল যেন নড়িয়। উঠিল এবং যেন ভিতর হইতে 
গন্তীর ভাবে সিংহ গর্ভিয়৷ উঠিয়া বলিল, *[ 1155 (76৪ ৪ 
00 ৮০০০১ এই কথার মত তোমাকে গ্রহণ করিব। কবিতে 
যাহা বর্ণনা করে আমি জীরনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাই 
এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি । ইহা! যে ঠিক আনন্দ তাহাও 
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নয় কিন্তু তাহার উপর যদি কিছু থাকে তাহাই আমি চকিতে 
দর্শন করিয়াছিলাম, এব সেই স্মৃতি ও চকিত-দর্শন আজও 
স্পষ্ট আমার চোখে ভাসতেছে। 

ছটেসন হইতে স্বামিজী "ালীকৃ্ণ ঠাকুরের বাসায় উঠিলেন 
এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিদলন। স্বামিজীর সহিত 
কলকাতা হইতে নিম্ললিবিত ব্যক্তিগণ আসিয়ীছিলেন। 
ওকাকুর; ( জাপানী ) অক্র,র খুড়ো- অর্থাৎ অক্রর যেমন মুর 
হইতে কৃষঞ্ণকে লইতে আসিয়াছিলেন সেইবূপ ওকাকুরা মহাশয় 
_ জাপান হইতে স্বামিজীকে লইতে আসিয়াছেন, সেই কারণেই 
_ আমরা তাহাকে জক্র.র খুড়ে। ঝলরা থাকি । স্বামী নিয়ানন্দজী 
(কানাই ), স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ), গৌর-নাদু (বালকদয় ) 
এবং শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জনানন্দ স্বামী ৬খন ৬কাশীধামেই 
অবস্থান করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই একত্রিত হইয়া 
কালীকুঞ্ণ ঠাকুরের “সৌধাথাপবে” অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

একদিন স্বামিজী, নিরঞ্রনানন্দ স্বামী, শিবানন্দ স্বামী ও 
মিঃ ওকাকুর। প্রভৃতিরা শ্খাসনে উপবিষ্ট আছেন । আমি ও 
চারুবাবু যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম । সময় অপরাহ্ন, স্বামিজী 
জনযগুল'র সহিত নান? রকম কথাবার্তী কহিতেছিলেন । মাঝে 
মাঝে ওকাকুরার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা হইতেছিল, 
বিষয়ট। বোধ হয় ভারত ভ্রমণের । আমি সাষ্টাঙ্গে স্বামিজীকে 
গ্রণিপাত করিলাম । যদিও গৃহে কয়েকটা সুখাসন ছিল, তথাপি 
ব্বামিজীর সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করা অবিধেয় মনে করিয়া 
আমর! নিক্নস্থ গালিচ! বা আস্তরণের উপর বিনীতভাবে উপবেশন 
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করিলাম ইহা দেখিয়া স্বামিজী কথা বন্ধ করিয়া ঘন ঘন 
আমার দিকে সন্সেহ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বাক্যেতে যত 
না হউক, মুখভঙ্গি ও দৃষ্িতে ন্েহপুর্ণভাব অতিশয় প্রকাশ 
পাঃতে লাগিল। আমি একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলাম। 
স্বামিজী অতি স্সেহপূর্ণ করুণস্বরে যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন 
এইভাবে আমাদের উভয়কে সুনঃপুনঃ অতি করুণ মিনতি স্বরে 
বলিতে লাগিলেন, “উঠে বদ বাবা, উঠে বদ” বুঝিলাম যেন 
মানুষের ভিতর উচু নাচু "ভাব ভাহার কষ্টপারক হঃতে লাগিল। 
ক'রণ সকলের ভিতরেই দেই এক ব্রহ্গ এবং সকলেত এক 
আসনের অধিকারঈ--ইহাঃ তাহার মুখভঙ্গী এ৭ং কথাতে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া! পুত্তলিকার 
হ্যায় তাহার সম্মুখে স্থুখাদনে গিয়া বধিলাম। এইবূপ প্রেমপুর্ণ 
সম্তাষণে ও আকরধণে হ্বামিজাকে আমাদের এরূপ অন্তরের 
লোক বলিয়া 'ব্রতীতি অন্মি+ যে, আমর। তন্ুুর্তে অজ্াতভাবে 
হর শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম । ইহাই হইল আমাদের 
প্রকৃত দীক্ষার সমদ্ধু ও দীন্গার স্থল । জ্বলন্ত ও সুস্পষ্টভাবে সেই 
চিতটা সব্বদাই আমার চক্ষুর সন্মুখে বর্তমান রহিয়াছে । 
রাত্রিকালে চারুবাবু, হর্স চট্টোপাধ্যায় ও জামি স্বানিজীর 
আ।বাসে প্রায় থাকিতাম ₹ ভোঁজনের সময় প্রায় সকঙে একত্রে 
বসিতাম। ভোজনের সময় যে জিনিষটা স্থস্বাহু লাগিত স্বামিজী 
অতি ন্েহপুর্ণভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়৷ শ্বহস্তে সেইটা তুলিয়া 
আমাদিগের পাত্রে দিতেন এবং “তৎপ্রদত্ত বসন্ত আমাদের 
হুন্বাহ্ব লাগিয়াছে কিন! জানিবার জন্য আমাদের মুখের দিকে 
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চাহিয়া থাকিতেন এবং আনন্দ করিয়া প্রশ্ন করিতেন, “কিরে 
কেমন লাগলো, তোর ভাল লাগলো কি? খা, খা, বেশ করে 
খা, জিনিষটা আমার বেশ ভাল লেগেছে তাই তোকে দিচ্ছি।”” 
জগহুমাতার সম্তীনের প্রেম যে কি রকম এবং বাতদল্য ভাব 
কাহাকে বলে দর্শনশীল্্র পড়িয়। তাহা বিশেষ বুঝা যায় না । 
স্বামিজী এইরূপ মধুরম্বরে স্েহপুর্ণ ভাবে নিজের পাত্রন্থ নিজের 
গ্াতিকর বস্তু আমাদিগকে আদর করে খেতে দিতেন তাহাতে 
বাৎসল্য প্রেম যে কি তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম; ইহা! 
কেবলমাত্র প্রদাদ নয় গভীর প্রেম, ভালবাসা পিণ্ীকৃত হইয়া 
থান্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের মুখেতে আসিতে লাগিল, 
ইহাতে বস্তুর স্বাদত্ব বা স্বামিজীর প্রেম কোন্টার আধিক্য 
হিল ইহ! প্রতীয়মান করা কঠিন । 

আমর! কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রথম প্রথম নিত্য যাতা- 
যাভ করিতান এবং মাঝে মাঝে তথায় রাত্রিবাসও করিতাম। 
তখনকার সেবাশ্রম হইতে উক্ত বাড়ীটি পাঁচ মাইল দূর হওয়াতে 
আমরা সব সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতাম না। একদিন 
শিবানন্দ স্বামী সকলকে দীক্ষা দ্রিবার জন্য স্বামিজীর নিকট 
কথা উত্থাপন করেন । স্বামিজী তাহাতে সম্মত হন কিন্তু এ 
সন্বন্ধে তখন আঁর কোন দিন নিদ্ধ।রিত হয় নাই । চারুবাবু এবং 
হরিদীস চট্টোপাধ্যায় আমাকে ম্বামিজীর নিকট পুনরায় কথা! 
উত্থাপন করিতে বলায় আমি তাহার নিকট দীক্ষার বিষয় বলি- 
লাম । ভিনি রহস্যচ্ছলে বলিলেন, “কেন তোরা তো রামানুজি 
বৈষ্ুবভাবে দীক্ষিত, বিঝুওমুত্তি তো ভাল, ভোর দীক্ষার তো 
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আমি কোন প্রয়োজন বুঝছি না।” আমি বলিলাম, “আপনার 
হ্যায় "যাগীর নিকট আমার দীক্ষা নিভে ইচ্ছ। | এই কথায় 
তিনি হাসিয়া সম্মত হইলেন । ইহার পর আমার জ্যেষ্ঠ ভাতা 
যিনি ডাক্তার ছিলেন._ তাহার তিরোধান হওয়ায় আমি অত্যন্ত 
ব্যথিত হই; যেন বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার হৃদয় বিদ্ধ 
করিল। কিন্তু ততক্ষণাৎই শোকের উপশম হইল। আমার 
মনে হইল ইহ! স্বামিজীর,বিশ্ষ কৃপা । 

নিরভয়ানন্দ স্বামী স্বামিজীর আহারের “আটা” আনিবার 
জন্য আমায় একটা টাকা দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি শোক- 
সম্তপ্ত হ্ৃদয়েও আশ্রমে আট? লইয়। গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলাম পাছে স্বামিজীর কষ্ট হয়। স্বামিজীর প্রতি আমার অনু- 
রাগ এত প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, আমি ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত সমক্ত 
কষ্ট ভুলিলাম। কিছুদিন পরে আমি স্বামিজীর নিকট যাই 
এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাকি ভাই মার! 
গেছে? তোর কিরূপ বোধ হ'ল, মাকে কি বললি?” 
প্রত্যুত্তরে আমার মনের অবস্থা এবং সমস্ত ঘটনা যথাযথ 
তাহাকে নিবেদন করাতে ভিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমার 
ভায়েদের যদি এমন হ'ত আমার কিন্তু বড় কষ্ট হ'ত” । 
এই কথা তিনি এমন কাতরভাবে বলেন যে তাহাতে আমার 
মনে যে অল্প কষ্ট ছিল তাহাও মুছিয়া গেল। বুঝিলাম ইনিই 
আমার প্রকৃত সখ ও সুহৃদ এবং তদবধি তাহার চরণে নিজেকে 
সমর্পণ করিলাম । | 

আমার ভ্রাভার ওপ্ধদৈহিক ক্রিয়া হইবার পুব্বেই স্বামিজী 
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আমাদিগকে সেইস্থালে রাত্রিবাস করিতে আদেশ করেন, এবং 
আমার এই অশৌচ অবস্থাসত্বেও আমাদিগকে প্রাতে স্নান 
করিয়া দীক্ষা লইবার জন্য প্রজ্্ত হইতে বলেন । আমরা সান 
করিয়া! ও বস্ত্র পরিয়া সংষত ভাবে রহিলাম এবং স্বামিজীর 
অ.দেশ ও আহ্বানের প্রতীক্ষা! করিতে লাঁগিলাম! অনতি- 
বিলন্দে স্বামিজী আম্টরদের সকলকে যাইতে আহ্বান করিলেন । 
চারুবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি যাইয়া 
দেখিসীম স্বামিজী দ্বারদেশে দৃণ্ডায়মান, আমাকে দেখিবামাত্র 
.বলিলেন, “তুই প্রথম এসেছিস্‌, আয় চলে আয়” এই বলিয়া 
আমাঞ্চে একটি ছোট কক্ষে লইয়া গেলেন, ভারপর নিজে 
একটি আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে আর একটি 
আাসানে উপবেশন করিতে বলিলেন । 

স্বামিজশী অল্পক্ষণের ভিতর ধ্যানস্থ হইয়া সবিকল্প সমাধিতে 
চলিয়া গেলেন, শন্ীর স্থির, মেরুদণ্ড উন্নত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ, 
নয়ন স্তিমিত ও জ্যো উঃপুর্ণণ বদনমণ্ডল ভাব, শক্তি, প্রেম ও 
আনন উচ্ছলিত হইতেছে কিন্তু গাস্তীধ্যের ভাব অপর সকল 
ভাবগুলীকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। -য স্বামিজী দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান ছিলেন এবং আহলাদ করিয়! আমাকে কক্ষ মধ্যে 
প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন সে স্বামিজী ম্বার এক্ষণে 
নাই । পুণব্দেহ, পুর্ব কান্তি এবং পুর্বভাব অন্তহিত হইয়াছে । 
যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসনে উপবিষ্ট । যে পুরুষ জগতকে পদদলিত 
করিতে পারিতেন, উচ্চ উচ্চ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে 
পারিতেন, অভয় বাণী শুনাইয়া ভ্রিয়মাণ জগৎকে গর্জন করাইতে 
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পারিতেন, এবং যুক্তি ব্রন্মজ্ঞান যাহার করতলামলকবৎ পেই 
মহাশক্তিমান পুরুষ স্বামিঙ্গীর স্ুল দেহাস্ডান্তর হঈটতে জা গ্রভ 
এবং সুস্পষ্টভাবে আবিস্ৃতি হইয়া বিকাশ পাইতে লা।গলেন । 
বনুক্ষণ দমাধিতত অবস্থান করিয়া তিনি মনকে নিজবশে 
আনয়ন করিলেন এবং দক্ষিণ কর দিয়া আমার দক্ষিণ কর গ্রহণ 
করিয়া করেক মুহুর্ত তদবস্থায় রহিলেন। তারপর তিনি 
আমার পুবর্বতন বিষয় সকল বলিতে লাগিলেন, “তোর 
ছাঁপরাঞ় যাওয়ার স্মর গ্রীমারে কাহারও কথা শুনিয়া শ্রথম কি 
ভ্ভান হইয়াছিল?” আমি বলিলাম, “আমার স্মরণ নাই |” 
তিনি খলিলেন, “আচ্ছা মনে করে দেখিস্‌॥? তাহার পর তিনি 
আমাকে তাহার (স্বামিজীর ' মুত্তি ধ্যান করিতে বলিলেন । 
অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, “মনে কর আমার বূপটা ঠাকুরের রূপ 
হইয়া গিয়াছে, তার পর ঠাকুরের রূপ বিগলিত টয়া 
গণেশের রূপ হইয়া যায়|” তখন তিন আদেশ করিলেন, 
“তুই ঠাকুরের বাহপূজ! মাঝে মাঝে কর্বি, আর নানস পুজ। 
রোজ কর্বি।” স্বামিজী বখন আমার করস্পর্শ করিয়াছিলেন 
তখন আমার মন হইতে সকল বাসনা, সকল চিন্ত। তিরোহিত 
হইয়াছিল । ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাঈ, বাসনাও নাই, 
আকাঙ্াও নাই, ভক্তি মুক্তি সকলই তিরোহিত হইয়াছে । সব 
শান্ত, জগণ্ড শান্ত, স্থির, ধীর । স্থষ্টি আছে, স্ষ্টি নাই, আনন্দ 
পরিপুর্ণ। আনন্দের উপর এক' বস্তু ছিল যাহা আজি 
ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম, তাহাই উপভোগ করিতে লাগি, 
লাম। শাস্তি, শাস্তি, মহাশান্তি--সর্ববব্যাপী শাস্তি । হিংসা 
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উচু নীচু ইত্যাদির কোন সম্পর্ক বা নামগন্ধ তথায় নাই। এক 
মহা শান্তির ব্যোমের মধ্যে যেন উড়িয়া গেলাম এবং তথায় 
স্থির হইয়! অচল অটল ভাবে বসিয়া রাহলাম । ইহা শুন্য অথবা 
পুর্ণ কিছুই নয়, আনি কিছুই বৃঝিতে পারিলাম না। বৌধগম্য 
হইবারও বিষর নহে কারণ বোধ চিন্তচাঞ্চল্য হইতে উদ্ভূত হয় । 
অসীমশাস্তি ব্যোমে সর্বব্যাপ্ত, মৃত্তি, রূপ সেখানে কিছুই নাই। 

“কভু একাকার, নাহি আর কালের গমন; 

নাহি হিল্লোল কল্লোল, 

স্থির-_স্হির সমুদয়, 

নাহি__নাহি “ফুরাইল” বাক) 
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আলোক ডুবিল, অগ্ধকার তিরোহিত হইল, নাহি রাত্র, 
নাহি দিবা, নিস্পন্দ শ্জন । 
সেই সময় হইতে এই শান্তিপূর্ণ ব্যোম, বাহ! স্বামিজী 

আমাকে দেখাইয়াছিলেন সেইটা ধ্যান করিতে আমার ভাল 
লাগে, মুত্তি বা রূপ ধ্যান করিতে তত ইচ্ছা হয় না। কারণ 
ইহাঁতে একটু কল্পন? বা! পীমা ও প্রিধির আভাস থাকে ॥ “মহা 
ব্যোম, বথায় গলে যায় বত্বি শশি তারা” সেইটা আমার বড় 
প্রির। ইতিঃপুবেব আমি মুক্তি পুজা করিতাম এবং তাহাই 
আমার বড় ভাঁল লাগিত কিছু স্বামিজী করস্পর্শ করাতে আমি 
সেই মহাব্যোম ধ্যানপ্রিয় হইয়া গিয়াছ। যাহাকে যোগীরা 
সবিকল্প সমাধি বলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বতসরের 
প্রয়োজন, মাত্র স্বামিজীর করস্পর্শে আমার মন যেন সেই 
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অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । আমি তখন গৃহ দেখিতে পাইতে- 
ছিলাম না, নিজ অঙ্গ প্রত্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলাম না, সম্মুখে 
শ্বামিজী আমার গুরু, তীাহাকেও পর্যন্ত দেখিতে পাইতে- 
ছিলাম না। সমস্তই এক মহাশূন্যে পর্যবসিভ হইয়াছে । খণ্তত্বের 
বা বনুত্বের কোন জ্ঞান নাই, অন্তর বাহা বলে কোন শব্দ নাই । 
আমার শরীর নিশ্চল ও নিস্প্ন্দ_কোন চিন্তা নাই,--কোন 
ভাব নাই। এমন কোন শব্দ ভাষার নাই যাহার দ্বারা সেই 
ভাব ও মবস্থ! ব্যক্ত করিতে পারি। 

“নাহি ক্ষ্য নাহি জ্যোতিঃ নাহ শশাঙ্ক স্রন্দর | 

ভাগে ব্যোমে, ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥ 

অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে। 

ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরম্তর ॥ 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥ 

সে ধারাও বদ্ধ হল, শুন্যে শুন্য মিলাইল, 

আবাডমনসোগোচরম্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥৮ 

তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম তাহ! আমার মনে নাই । ক্রমে 

ক্রমে দেখিলাম আমার মন সেই উচ্চাবস্থা হইতে নামিয়। দেহতে 
প্রবেশ করিতেছে, তখন অস্পষ্টভাবে সুপ্তোখিতের সার গুহ ও 
অপরাপর বস্তুর আভাস মাত্র দেখিভে লাগিল্পাম, কিন্তু কোনটিই 
ঠিক বলিয়া তেমন বুঝিতে পারিতেছিলাম না; যেন জগৎ 
নৃতন, গুহ নূতন, সবই নুতন! আবার মন যেন সেই মহা 
ব্যোমে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেহস্থ শক্তি তাহা 
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প্রতিরোধ করিতেছে! এই নিদ্রিত-জাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া 
আমার শরীরে উষ্ণতা আসিতে লাগিল। ধমনীতে ধীরে ধীরে 
শোণিত বহিতে লাগিল এবং বাহ্-বস্ত সকল ক্রমশ; স্পষ্টতর 
হইতে লাগিল। স্বামিজী ও আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আবার 
স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, কিন্ত একটি নৃতন জিনিস প্রকাশ 
পাঁইল। যেন সক” বস্তর উপরে এক মাধুর্য ও শাস্তি বিরাজ- 
মান। প্রত্যেক বস্তই যেন অতি পবিত্র, প্রত্যেক বস্তই যেন 
আমার অতি শ্রয় ও প্রণম্য। আমি দেখিলাম বায়ু পবিত্র, 
আকাশ পবিভ্র, জল পবিভ্র, চতুদ্দিক পবিত্র, প্রত্যেক স্থজিত 
জীব পবি্র। 
ক্ষণকাল পরে স্বামজী আমাকে অন্য লোক পাঠাইয়া 
দ্বিবার জন্য অনুমতি করিলেন । তাহার পর চারুবাবু গৃহে 
প্রবেশ করিলেন এবং তাহারও পুর্ব দীক্ষ! হইল, পরে 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েরও দীক্ষা হইল । 
বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তি সঞ্চার বাঁ [21750715510 01 
0০৬৩7এর বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। খুষ্টানদিগের মধ্যে বিসপ 
(19701) বা মোহাত্ত হইবার সময় অপর মোহাম্ত সকল 
(39101) আসিয়া নৃতন ব্যক্তির মন্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া 
ভগবানের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং শেষে 
সকলে নৃতন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। ইহাকে 
00156018000 বলা হয়। পুর্্বতন প্রথানুযায়ী এখনও 
পর্য্যন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া "হইয়া থাকে এবং উহা এক্ষণে 
প্রাণহীন আচার পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ 
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লোকের ধারণা যে ধন্ম মানে কতকগুলি আচার পদ্ধতি । 
কতপয় আচার পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ধন্মাজ্জন করা হয়। 
ইউরোশীর ধশ্মশান্গ পাঠ করিষা। এতদ্দেশীয় লোকেরা মনে করেন 
তর্ক বিঃর্কবা বাক্য বিগ্াস হইল ধন্ম।! উচিত অনুচিত 
সুন্ম নুসুঙ্গনরূপে বিশ্লেষণ করা ও তদনুষায়ী "প্র সকলকে 
বৈচার করা এবং ন্যুনভা ও হাঁনতা অনুযায়ী অপর সকলের বিষয় 
পারমাণ করাকেই ধর কে । - কিন্তু গৃহ! ছাড়া, হুহা ব্যভীত 
এক "তন্ত্র বন্ত আছে, তাহ! কখনও ইহ্ধর। অনুভব করেন নাই। 
গ্রন্থ পাঠে ধন নাই । ব্রহ্ষ ব্যক্তিরই কাছে কেবল ধশ্ন আছে, 
শুক্ষস বাক্তিই কেবল অপরকে ধন্ন দেখাতে ও দিতে পারেন। 
যেন প্রব্য লামগ্রা হাতে কারয়। ধর! যম অনুভব করা 
যার, দ্য ভউলে খাওয়া মার এবং এক ব্যক্তি অপর বাক্তিকে 
প্রদান করিতে পারে, বন্ধ ঠিক ভন্রপ স্পর্শনীয় জিন্ষি। 
ইহাকেজ প্রাণ বলে. কেব্লমাপ্র দই বার্তি ধন্ম দিতে ও 
দেখাইতে পারেন যিনি আপনার ভিতর এই প্রাণ, শক্তি বা 
ঝুলকুগ্ুলিনী জাগ্রত করিতে সদ হইয়াছেন । 

দেহের নিশ্স্তরে কুন্মনান্ুসূন্ষন সীয়ুতে যখন শক্তি প্রবুদ্ধ হয় 
তখন জগ ও বস্তু সমুদয়ের সম্পর্ক ভিন্ন ছিন্ন গাব পরিলক্ষিত 
হয়। দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল মন্তাসপ্য আবিষ্কার 
করেন, তাহা মনকে এই ব্যোষ বা চিদাদাশে তুলিয়া 
স্থির করিয়া রাখিলেই স্পই বুঝিতে পারা যায়। সবিকল্প 
সমাধিতে মন ম'খিলে তবে তার খণ্ত ও পুর্ণস্ব জ্ঞানের 
উপলব্ধি হয়! 

এ 
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ধন্ম যে জীঁবত ও প্রত্যক্ষের বিষয় স্বামিজীর কৃপায় ও কর- 
স্প্রে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং অপরাপর দেয় বস্তর 
স্যার ইহ! স্পষ্ট হাতে হাভে পাইলাম : শব্দ, তর্ক, বিছা বুদ্ধি 
কিছুই তথায় নাই লব লয় হইয়া গিয়াছে, সবই এক-- এক-- 
এক জীব্জ্ত। জীবন্ত বা এ চিৎ অসীমভাবে বিরাজ করিতেছে । 
আবার পরন্দণে দেখিলাম--সেই অসীম প্রাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
প্রাণের স্ষ্টি হইতেছে । সকলের ভিতরই সেই এক প্রাণ ; অসীম 
সসীম ও দলীম অসীম । কপ দেখি, অবয়ব দেখি, রূপ দেখিলে 
অলীমকে দেখিতে পাঁই না যদিও ব্ূপের ভিতরেই অসীম 
রহিরাছে, 'কন্ক আবার যখন অমীম দেখি তখন নাম কূপ 
দেখিভে পাই না। কিন্তু পধ্যায়ক্রমে এক হইভে অপরাটি 
কিন্ধপে ধারাবাহিকভাবে আদিতেছে তাহ। আমি বিশেষ 
বুঝিতে পাঁরিলাম না! কারণ এই গুরূতর ব্যাপারটি এত 
চকিতের ভিতর হইতে লাগিল যে আমি ভাবিবার বা চিন্তা 
করিবার অব্সর পাইলাম নাঁ। শুধু স্বামজীর কপার এই 
মাত হঝিলান যে ধন্ম জীবন্ত বস্তু ইহাকে দেখিতে পাওয়! 
যায়, ছুইছে পাওয়া যাঝ। 

মহাআাদিগের নৈকট শুনিযাছি যে, প্রীশ্রীরামকৃষ্ণজদেবের 
ভিতর এই শক্তিটি প্রবল ছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র অপরের 
মনটা উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারিতেন, এবং তর্ক 
যুক্তির অভীত স্থানে মন তুলিয়। দিয় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রাণ- 
শি” দেখ. ইতে ও সঞ্চার করিতে পারিতেন। ইহাকেই দীক্ষা 
বলে। কিন্তু শ্বামিজীর ভিতর এই শক্তিটী আমি স্পষ্ট. 
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ভাবে দেখিয়াছি ! শক্তি সঞ্চার করিতে ন! পারিলে তাহাকে 
প্রকৃত দীক্ষা বল! যাইতে পারে না । 

আমাদের দীক্ষার পর আমরা সেই স্থানে আছারাদি করিলান 
এবং তত্পরে সেবাশ্রমের কাধ্যের জন চলি" আমিলান । 
এই সময় ম্বামিজীর ভাব জইযা! তিন বৎসর পুব্বেই একটি সেবা. 
শ্রম গঠিত -উপ্াছিল এবং কার্য্যও সামান্ত তাবে চলিতেছিল । 
সেবাশ্রমের কম্মীদের সাধু'গিরি বা অপর স্থান ভিকা করিয়। 
খাইয়া সেবাশ্রমের কাজ করাতে শলীর ভুর্বল হইজ্া পড়ে 
স্বামিজীর প্রিয় কার্ষেতে বালকেরা প্রাণপাত করিতেছে, তাঙগাদের 
অদ্ধাশনে শরার কৃশ হইনতি লাগিল দেখিয়া স্বামিঙ্গী মনে 
বড় ব্যথা পাইলেন। স্বামিজী সকলকেই ভালভাবে আহার 
করিতে এবং মাছ মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীর সবল ও পুষ্ট 
রাখিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে এ কাধ্য আমাদিগকে 
করিতেই হইবে । তেজস্কর আহার না করিলে রোগীর জে 
ভালরূপ চলিবে না । এইজন্য স্বামিজী তাহার সহিত আমাদিগকে 
আহার করিতে, বলিলেন। এই সময়ে কেহ কেহ ব্গ্নুে 
আহার করিতেন স্ইঞ্জন্য তাহার ভিত আহার করিবার জন্ত 
আমাদিগকে বারংবার জাজ্জঞ। করিতেন এবং আমরংও মাকে 
মাঝে সুবিধা পাইলেই তীহার স্ছিত আহার করিতে ধাইভাম । 

আমাদের মধ্যে এংটি বালক কৃশ ছিল । স্বামিজী তাহাও 
প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছিলেন। স্বামিজার মেবাশ্রমের কটি 
দিগের উপর কিরূপ দয়া ও ন্েহ ছিল তাঙ্বা এট প্রালকটিও 
উপাখ্যান বিবৃত করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । 
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এই সময় জনৈক শল্পপর়ক্ষ যুবক দেশ হইতে আসিয়া উপ- 
স্থিত হয়। যুবকটি অনন্যোপায় হশ্ভয়; আশ্রমের কন্দে যোগ 
দিল। তাহার শরীর হুববন ও ক্ুগ্ন ছিল । যুবকটা একদিন স্বামি- 
জীকে দর্শন করিতে যায় ; স্ব!'ম্জী তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়। 
তাহার সমজ্ত পরিচয় লইলেন। শ্রার রুগ্ন ও কুশ দেখিয়া 
স্বামিজী বাথিত ও উন্মুনা হইয়? পঁড়িলেন এবং মধুবম্বরে তাহাকে 
বললেন; “বাবা তোমার শরীরটা বড ছুব্বল, তুমি প্রত্যহ 
দিনের বেলা এখানে আলিয়া খাবে, পেটে না থেলে কাজ করা 
বার না; তা তুমি রোজ দুপুরবেলা এসে আমার সঙ্গে খাবেত। 
ধুবক টা সেবাশ্রমের কাজ করিয়া আসিতে কখন কখন বিলম্ব 
হইত । স্বামিজীর শরীর অস্রন্থ, তাহার সময় মত সানাহার না 
হইলে এ বুদ্ধি পাইভ। সেইভন্য সকলে তাহাকে সময় মত 
লানাহার করিতে বলিতেন। বহুমুত্র রোগীর আহারের অনিযিম 
হইলে শরীর বিশেষ খারাপ হন । ডাক্তার ও তাহার গুরু ভায়ের 
সববদ। তাহাকে আহারের বিষর নিয়মিত হঈবার জন্ক মিনতি 
করিতেন এবং স্বামিীও সে বিষ (বিশেষ বুঝিতেন। কিন্তু 
ন্সেহ এমনই জিনিব, এমনই তাহার প্রবল শক্তি যে, বিধি নিয়ম 
ও লীড়ার বৃদ্ধি কিছুই সে মানে না; সকল নিষেধ অতিক্রম 
করিয়। নিজের প্রাধান্য গুকাশ করিয়া থাকে । যুবকটির জন্য 
স্বামিজীর মন আহারের পুবের্ব উদ্ধিগ্ন হইয়া উঠিত। সর্বদাই 
তিনি পাদচরণ করিতেন এএং প্রতীক্ষা করিয়া এদিক ওদিক 
চাহিতেন, দরজার দিকে ও রাস্তার দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়। 
থাকিতেন; এবং যে সম্মুৰে আসিত তাহাকেই কাতরম্বরে 
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জিজ্ঞাসা করিতেন, “ছেলেটি কি আসিয়াছে আজ এত বিলম্ব 
হচ্ছে কেন £ আহ ছেলেট। এত বেলা পথ্যন্ত কিছু খায়নি, রোগ! 
শরীর, সল্প বয়প, তারপর এই হাড়ভাস। খাটুনি শত্যাদি 1৮ 

কোন অতীব বৃহৎ কাধোতে যদি বিশেষ শক্তি ও মনো" 
নিবেশ আবশ্যক হয়, সেই সব কাঁষেতে স্বামিজী যেমন চিত্ত 
নিবিষ্ট করিয়া, গির গম্ভীর স্সেহপুর্ণ উন্মানীবন্থা হইয়া! থাকিভেন ; 
এই ঘুবকটির আহারের বিলম্ব নিবন্ধনে তিনি সম্পূর্ণভাবে 
সেই ভাব প্রকাশ ক.রতেন। সেই উন্মন! ভাব, ঘে কোন অভাষ্ট 
বস্তু লাভ হইবে, এইরূপভাবে প্রতিক্ষা করিতেন। ছোট বা 
বড় কাঁধ্য তাহার কাছে ভিন্ন ছিল না। সভায় দাড়াইয়! বক্তৃতা 
করা, পণ্ডিতমগ্ডলীর সাম্‌্নে বেদান্ত চচ্চা করা, উচ্চ অঙ্গের ধান 
ধারণা করা এবং এই ছেলেটিকে ভোজন করান সবই তাহার 
কাছে এক ছিল--একই মন, একই ক্রেন, একই সিদ্ধিলাভ । 

আহারের নিমিত্ত সকলেই তাহাকে বিশেষ অনুনয় করিত, 
হম়ত ভীাহার স্নান সমাপন হইয়াছে, শুক বন্ত্র পরিষাছেন, 
আহার্যয সামগ্রী সব ঠাণ্ডা হইয়া য'ইভেছে, অপর সকলেই 
আহারের জন্য বড় ব্যগ্র ও চঞ্চল হয়া পড়িয়াছেন কিন্তু 
স্বামিজীর পুর্ব কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছুক নন্‌। 

মনে মনে সকলেই উদ্দিগ্ন হইতেছে, স্বামিজীর সে দিকে 
কোন দৃকপাত নাই, তাহার সে বিষয়ে কোন স্মরণই নাই। 
স্বামিজী পাদচারণ করিতেছেন এবং নান! প্রকার ভরপী করিয়া 
মনের তীত্র ভাব প্রকাশ করিতেছেন ; ওক্ট, নেত্র, ন'সিকা কুঞ্চিত 
করিয়া আবেগের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিঁন যেন কোন 
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প্রিয় বস্তর দর্শন হেতু উম্মনা ও ব্যথিত হইয়। সতৃষ্ণনরনে 
প্রতীন্দ। করিতেছেন এবং অনিমিষ নয়নে পথের দিকে ঘন ঘন 
দৃষ্টি করিতেছেন, কখন ঝা স্থিরচিত্তে, যেন “আকুল বেণী, ধাইল 
রাণী, ঘনশ্বীস বহে তাহে, ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে, 
অশিনিখ পথ চাহে” একূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাৎসলা 
প্রেম যে কিরূপ তীব্র আবেগ হৃদয়ে আনে ভাহা স্বামিজীর 
ভিতরে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি । বেঞ্চব গ্রে যশোদা 
প্রীকুষ্ণকে কি ভাবে দেখিভেন তাহা আমরা বৈঞ্ঃব গ্রন্থ 
পড়িরা যা না বুঝিতে গারিয়াছি স্বামিজীর ভাব দেখিয়া তাহা! 
আমর স্পষ্ট হৃদয়ে অনুভব করিলাম । 

অবশেষে ছেলেটি ক্ষিপ্র গতিতে প্রবেশ করিল । বৎসহ।র। 
ধেনু পুনরায় বদ পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, বালকটাকে 
দ্বারদেশে দেখরা স্বামিজ্রখর মুখ্ভাব তন্রপ প্রফুল্প হইয়া উঠিল । 
চস্তিত, কুঞ্চি* ও উদ্দিগ্র ভাব তিরোহিত হইল, মুখ হরষে পরি- 
পুর্ণ হইল, শ্মিতমুখে মধুরন্বরে স্বামিজী বালকট।কে প্রশ্ন 
করিলেন, “কিরে বাবা এত দেরী হ'লে। কেন? কাজ বড্ড 
পড়েছিল নাকি ? সকালে কিছু জল খেয়েছিলি ত? তোর জন্তে 
এখনও আমি কিছু খাইনি । আয় হাত পা ধুয়ে নে, শিগগির 
শিগগির খাইগে চল্‌ । আমার শরীর অসুস্থ । সময় মত না খেলে 
অন্খ বাড়ে। একটু সকাল সকাল আস্বার চেষ্টা কর্বি, 
তবে কাজের ঠেলা কি কর্বি বল !” 

নালকটি যদিও কথ কহিয়া কোন কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ 
প্রকাশ করিতে পারিল না কিন্তু নয়ন দিয়া সরলভাবে 
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ামিজীকে ক্ষণে ক্ষণে নিরীক্ষণ করিতে লাগল এবং সে ষে 
ইহাতে বিশেষ অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছে তাার নম্র মুখ, 
লড্জিত অধে'বদন ও করুণাপুর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই ভাঙা বুঝিতে 
পারিল। স্বামিজী বালকটাকে আপনার পশ্চাতে লউরা আহার 
করিতে গেলেন; সকলে উপবেশন করিলে স্বামিজী বালকটীর 
দিকে সর্ববদ!ই দৃষ্টি রাখিলেন এবং আপনার পাত্র থেকে স্স্বাছু 
জিনিষ লইর! বাঁলকটার পাত্রে দিতে লাগিলেন । বালকটা 
নিব্বাক ও আনন্দে পুলকিত হইয়। ভাহ! অশীব ছুলনি অম্বততুলা 
বস্ত বোধ করিয়া আহ: করিতে লাগিল! যতবণ পেটে ধরিতে 
পারে তত্গণ স্বামিজী নিজের পাত্র হইতে উঠাইয়া স্ন্বাছু মিষ্ট 
জিনিষ তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন । নিঙ্গে কিছু খাইলেন কি 
না তাহা একবারও তাহার মনে উদয় হইল না। হয়ত নিষ্মিত 
আহারেরও কিঞিত কম হইল; কিন্ত নিরাশ্ার গরাবদের সেবা 
করা এবং বালস্ুটী নিরাশ্রয় ও অল্পবয়স্ক বাগিয়। ইহাকে আহার 
করানো যেন শ্বীমিজীর মহ কার্য । স্বামিজী ওই কার্যে 
আনন্দিত ও পুলকিত হইরা আপনার আহার বিস্মৃত হইয়া 
গেলেন। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ খাছ্ভ খাইতে ছিনেন 
কিন্তু স্বামিজীর প্রেমপুর্ণ সম্ভীষণ ও বালকটী আহার করিতেছে 
দেখিয়া, শ্বামিজীর আনন্দ ও সুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, 
তাহারা নিজ নিজ আহার্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া স্বামিজী ও 
বালকের ভোজনলীল। দেখিতে থাকিতেন ও মাঝে মাঝে 
আনন্দ করিয়। স্বামিজীকে অস্ধুনয় করিতেন, “ম্বামিজী 
আপনার আহার হইতেছে না, আপনি একটু আহার করুন|» 
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কিন্তু কাহাকেইউ বা বলিতেছেন, কেই বা শুনিতেছেন। স্বামিজী 
যেন আত্মহার! হইরা বাঁল্কটাকে ভোজন করাইতেছেন, 
যেপ শ্রত্যক্ষ গোপালকে আহার করাইতেছেন। শুধু অভ্যাস- 
বশতঃ মাঝে মাঝে নিজে খাইভেছেন । ভোজন্গুটা যেন 
আনন্দ উৎসবে পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল । ইহা মানধলীল' 
কি দেবলাল। তাহ! বিচার করা সুকঠিন। আনন্দ আনন্দকেই 
বদ্ধ করিয়া থাকে । আনন্দ স্বরংই এুতান্দ বস্ত, আহার 
তো নিমত্ত মাত্র। এনবূপ আনন্দের ভোজন পুব্বে কখনও 
দেখি নাই বলিয়া মনে সব্্বদাই ইহা জাগপ্াক রহিয়াছে । 
একদিন অপরান্ছে স্বামিজী এক পধ্যন্কে বসিয়া অছেন এবং 
শিবানন্দ স্বামী আর এক পধ্যস্কে বসিয়া আছেন। গুহমধের 
অপর কয়েকটা লে!কও ছিলেন । তাহাদের নাম এখন বিশেষ 
স্মরণ নাই । উভয়ের মধ্যে হাদি ভামাসা অনেকক্ষণ পব্যস্ত 
হইতেছিল ! স্বাঁমজীর মুখ হাসিতে পরিনর্ণ, চোখ মুখ দিয়া 
হাসি যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। অল্পবয়স্ক বালক নৃতন কৌতুক 
শুনিলে যেমন অধার হইয়া হাস্য করে, স্বামিজীও ঠিক তক্রপ 
করিতেছেন। স্বামিজী বলিতেছেন, “কি বলেন মহাপুরুষ, 
আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচাধ্য--.এা-এা, ঠিক না” বলিয়া 
আরও উচ্চৈম্বরে হাসিতেছেন এবং নানা গরকার মুখভঙ্গি 
করিতে. ছন। স্বামিজীর নেত্রের একটা সুশ্ম সায় নষ্ট 
হইয়া যাওয়ায় তাহার দৃষ্টি কিঞিৎ পরিমাণে স্থাস হইয়াছিল, 
এবং শুক্রাচার্্য যেমন দৈত্যগুরু ছিলেন, স্বামিজীও তন্রপ 
বিদেশীয়দিগের গুরু হইয়াছিলেন । এই নিমিত্ত আপনাকে একচক্ষু 
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শুক্রাচার্যের সহিত তুলনা করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ ও কৌতুক 
করিতেছিলেন। শিবানন্দ স্বামীও মাঝে মাঝে “আজে তাত 
বটেই, আজ্ঞে তাত বটেই” বলিয়া হাস্য করিতেছিল্ন। 
স্কর্তি, আনন্দ, হাস্ত ও পরিহাসের ছ্ভাওর। ডি ঠতেছিল ! হাঁসি যেন 
মুখ থেকে বেরিয়ে মেজের উপরে গড়াউতেছিল "বং, লোকের 
গাছে মাধানাখি হইতেছিল | বাজী এরূশ পুলিভাস- 
মুখ আমি আর কখন দেখি নাই । শাধুরা, শুদ্ধতা, বালকভাব 
এবং গকপট মনোভাব সব যেন একভাবে প্রস্টিত হইয়াছে! 
স্বমমিজীর গম্ভীর ও শান্ত মুর অনেক দেখিয়াছি কিন্ত 
এরূপ আনন্দপুর্ণ কৌতুক মিশ্রিত হাস্যমুখ আর কখনও দেখি 
নাই: সাধারণ সাংলারিক লোক হান্ত করিলে তাহার ভির 
একটা 1বরক্তি বা অবন্ভার ভাব থ।কে। মনেতে চাপলা 
বা জন্য কোন প্রকার বিকৃতিভাব আন্রন করিয়া দেয় । শি 
দেখিলাম যে স্বামিজীর সেই কৌতুক € রহস্যময় শাবভদির 
ভিন্তর এক গন্তীর ভান মনকে উচ্চপথে লইয়া আসতেছে । 
হষ ও ভাবোচ্ছান ইহাও যে ঈশ্বর লাতের এক পন্থ] 
তাহ। আম্রা পুব্ব জানিভাম ৮13 এক্সণে স্বামিঈীর কুপায় বেশ 
বুঝতে পারিলাম । 

বৈষ্ুব কাঁধরা হলাদিনা শঞ্তির বিশেষ এশংসা এরিয়া 
থাকেন এবং বিরহ, মিলন, রাস, অভিপার প্রভৃতি নাণাপ্রকার 
ভাবেরও বর্ণনা করিয়া থাকেন। বেদান্ত ও অপর শতিমার্গ 
চিত্তবুত্তি নিরোধ করিয়া চিত্ত্কে উদ্ধ'দকে যাইতে ্মাদেশ 
করেন। কেবল বৈষ্ণব কবিরাই চাপল্যের ভিতর মাধুর্য 
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ও তলাদিনী শক্তি পাওয়া যার বলেন। তাহারা বলেন, 
হলাদিনী, সঙ্গিনী, সন্িত, অর্থাৎ হলাদিনী আঙসিলে ভক্তি 
জ্ঞান সকলেই জঙ্গে সঙ্গে আসিবে । লীলাকে বুঝিতে 
পারিলে নিতা অবশ্য আসিবে । কারণ লীলা ব্যতিরেকে নিত্য 
থাকিতে পারে না এবং নিত্য ব্যতিরেকে লীলা! থাকিতে 
পারে না। নিত্যই লীলা হয আবার লীলাই নিত্যে পরিণত 
হয়। 

এই অকল ভাব আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বৈঞ্ব 
গ্রন্থাদিতেও পড়িয়াছিলাম কিন্তু পড়িয়া কিছু হৃরয়জম 
করিতে পারিলাম না। অনেক সময় অধুক্তিকর বলিয়া আমরা 
অনেক জায়গায় প্রত্যাখ্যান করিতে প্রয়াস পাইতাম । কিন্তু 
স্বামিজীর অভূতপুরব হাস্ত ও ব্যঙ্গ দেখিয়া এবং মাঝে মাঝে 
মহাপুরুষের আনন্দময় অনুমোদন বাক্য শুনিয়। নিত্য ও লীলার 
বিষয় যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । স্বামিজীর হাস্ত-কৌতুক 
ও পরিহাম্ের ভিতরেও যেন্‌ ব্রন্মজ্ঞান ও জীবের প্রতি মহা 
আকধণ ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । যেন সমস্ত জীবকে নিজের 
ভিতর আকর্ষণ করিতেছেন, এবং তথায় রাখিয়া আপনার বর্ণে 
তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া আবার প্রত্যেককে যথাস্থানে প্রেরণ 
করিতেছেন : আমার মন্টীকে তিনি ঠিক সেইরূপ করিলেন 
এবং উপস্থিত ব্যক্তি সকলকেও হাস্ত, রহস্য ও বাঙ্গের ভিতর দিয়া 
ঠিক সেইরূপ রণ্ভিত করিয়। দ্িলেন। গন্তীর, রুদ্র ও প্রচণ্ডভাবে 
যেখানে স্বামিজী আত্মশক্তির বিস্তার ও পরিচালন করা 
বিবেচনা! করিতেন ন! সেইখানে তিনি কৌতুক, ব্যঙ্গ ও পরিহাস 
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করিয়া! বিবেকানন্দত্ব সাধারনের ভিতর উদ্ভৃত করিয়া! দ্রিতেন। 
হাস্যকৌতুকও যে ঈশ্বরলাভের সোপান পরম্পরা ইহা ভিনি 
প্রতীরমান করিয়া দিতেন । 

সাধারণের ধারণা যে ধশ্মকম্ম করিলে শু মুখ, রুক্ষ 
কেশ, মান বদন ও জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইতে হয় । 
হাসি তামাসার পাড়া দিয়ে যেতে নাই, তার নাম গন্ধ মীত্রটিও 
করিতে নাই, কেবল মাত্র চুপ করিয়। বসিয়া থাকিবে এবং 
সব সময় মেজাজ টং করিয়া রাখিবে। সব সমহ় কার়দ।- 
দোরস্ত গুরুগিরী বোল ঝারিবে_-এই হইল ধর্থা। কিন্তু 
সামিজী অনেক সময় বলিতেন এবং অনেক ময় নিজের 
জীবনে দেখাইভেন যে, হাস্য রহম্ত মনের উন্নতির এক 
প্রধান শহায়। ভিনি প্রায়ই বলিভেন, %৬160019 15 
(00 91017) 01 10065111051006১, এই নিমিত্ত তিনি অতি 
কৌতুক্প্রিয় ছিলেন । 

স্বামিজীর কৌতুক দেখিয়া আমি স্তস্তিত হইয়। গুহিলাম। 
তিনি কৌতুকে মাতিয়া ছিলেন । আমি প্রণাম করিতে যাইলে 
যদিও অপর সময় বিনীতভাবে আমায় “থাক্‌ থাক্‌ বাব! 
থাক্‌"* বলিয়া নিষেধ কারতেন ? কিন্তু সেই দিন আস পুর্বে 
বেঞ্জব ভক্ত ছিলাম ইহা ভাহার স্মরণ হওয়ায় আমাকে 
বলিলেন, “কিরে বামানুজী ঢঙ্গে প্রণাম কর” । িবানন্দ 
স্বামী বলিলেন, “ওর পায়ে বাত যে, ওরূপ প্রণাম করতে ওর 
কষ্ট হবে” । স্বামিজী প্রতু;ত্তর করিলেন, “ও কিছু নয়, ও সব 
কিছু নয় ও সেরে যাবে, তুই প্রণাম কর, প্রণাম কর।” আমি 
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সাষ্টা্গ হইয়া এবং হস্তদ্বর লন্বমান করিয়া মেজের উপর লম্বা 
হইঘা শুইয়া প্রণান করিলাম। তাহাতে তিনি হাসিয়। খুব 
কৌতুক করিতে লাগিলেন । 

এরূপ কথোপকপন ও হাস্য রঙ্তস্ত হইতেছে এখন 
স্ময় একজন ব্রহ্মচারী জাগা বলিলেন যে, কাশীর ৬কেদার- 
শাথের মোহান্ত মভারাজজী আপনার টে দেখা করিতে 
আ।সিয়।ছেন। শ্র“ণমাত্রই স্বামিজী তাহাকে সাদর সম্ভতাবণ 
করিয়া বসাইতে বলিলেন এবং নেই হ:স্যে'ফুল্ বদন সহস। 
তিরোহিত হইরা তাহার পরিবর্তে স্থির ধীর গম্ভীর ও 
আজ্ঞা এদ মুখ ও প্রদীপ্ত নয়নদ্বয় আবির্ভত হইল। স্বতন্ত্র 
বাকি, দেহান্তান্তর হইতে প্রকাশিত হইল । তখন আর কাহারও 
হাঁস কৌতুক করিবার সামথ্য রভিলন! । সকলেই স্ব স্ব স্থানে 
সংযত ইয়া বসিতে লাগিল। গৃহের পুবর্বভাব পরিবর্তিত হইয়! 
তেজঃপুর্ণ নিস্তব্ধ বাধুতে পর্যবসিত হইল । যেন সেই গুহ মধ্যে 
হাসা কৌতুক পুর্ব কখন হয় নাই এবং উপস্থিত লোকেরাও 
বেশ কেহ হাসা কৌতুক করে নাই। নিমিষ মধ্যে ঘনভাব 
পরিবর্তিত করিয়া দিলেন । আবার আর একজন স্বামী বিবেক 'ন্ন্ব 
হইয়। উঠিলেন। আমার যেন বোধ হইতে লাগিল “নুতন গগন 
যেন নবতারাবলি নব নিশাকান্তকান্তি 

যে ঘরে ৬কেদারের মোহাস্তজীকে অভ্যর্থনা কর হইয়াছিল 
স্বাণা শিবানন্দজীকে লইয়া স্বামিজী দের ঘক্বে প্রবেশ 
করিলেন। আমরাও ভাহার পদানুসক্ধন করিলাম । 

স্বামিজী গুহে প্রবেশ করিলে একেদারের মোহাস্ত অতি 
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স্বসন্তরমে নমো নারায়ণ কহিলেন এবং ভক্তিপুর্ণ স্তবপাঠের 
হ্যায় স্বর করিয়া শ্বামিজীকে সম্বর্ধনা ও বন্দনা করিতে 
লাগিলেন। মোহান্তজী আপন দঞ্ষিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন 
এবং সড্বের জনৈক সিংহলী সন্গাসী ইংরেজী ভাষার তা অনুদিত 
করিতে লাগলেন এবং শ্বামিজী ভাঙ্গার যথাযোগ্য উত্তর দান্‌ 
করিতে লাগিলেন । মোচান্্জী কহিলেন, “আপনি লাক্ষা্ 
শিব, আপনি জীবের মঙ্গলার্থ আবিভ্ভ হইয়াছেন । আমেরিক] 
ও ইউরোপ আপনি যেরূপ কাধা করিয়াছেন ও শক্তির পরিওয 
দিরাছেন আগ্ভাপিও কোন ব্যক্তি €রূপ করিতে পারেন মাইউ। 
পাশ্চাতা লোকদিগের সম্মুখে অপনি হিন্ুধন্মের বেশ শতগুণ 
গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন, ছাহাতে প্রভোক প প্রাভোক মন্ত্যাসা 
আপনাকে গৌন্বান্বিত মনে করেল। বেদধদ্রের গুঢরচস্ত গুলি 
আপনি উপলদ্ধি করিয়া যেকপ স্চারুরূপে এবং সবানন্থাদি- 
মে তাহ বাখা। করিয়াছেন তাহাতে আমর সঙ্গপাপীনগ্ডলী ও 
যাবতীয় হিন্দু আপনার নিকট বিশেষ খটী আছি পলিত- 
কেশ মগ্ঠাস্থবির অশীতিবধাঁয় মোহান্ত মহারাজজী যখন এইরূপ 
অভিনন্দন ও ক্তরত্িবাদ আবৃত্তি করিতেছিলেন স্বামিজী তখন 
লজ্জিত, বিহবল ও নিতান্ত উদ্বেলিত চিত্ত হইয়া একটি অল্লবরক্ষ 
শিশুর ন্যায় মৃদ্ুভাবে কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ আমি কিইবা 
সামান্থ কাধ্য করিয়াছি, সকলই ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছা! । তাহার 
মহিমা তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেহ সুধু নিনিত্ত 
মাত্র। আপনার বৃদ্ধ সাঁধুং মহাজ্ঞানী, আপনাদিগের আশ্ব্বাদ 
ও কৃপ! মস্তকে থাকিলে এরূপ, বুষ্ধার্্য সম্পন্ন হইতে পারে; 


০০] 
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আর আপনি ভগবান কেদারনাথের মোহাস্ত, আপনি স্বয়ং 
শিবাবতার, আমি সামান্য ক্ষুদ্র মনুষা |, 

মোহাস্ত মহারাজজী আরও কহিলেন,“আপনি যখন সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা। করিতেছিলেন, তখন আমাদের 
প্রধান মঠ হইতে আপনাকে গ্রত্যুতগমন করিবার জন্য শিবিক। 
ও লোকজন প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আপনাকে দেখিবার 
নিমিত্ত জনসংখ্যা বহুল হওয়াতে আপনি শারিরীক ক্লান্ত 
হইয়াছিলেন এবং আমাদের নিমন্ত্রণ তখন কার্্যবশতঃ আপনি 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের মঠের সাধু মহাতআ্ারা 
এজন্য বিশেষ দুঃখিত আছেন । তাহার! আমার প্রতি তারযোগে 
এই সংবাদ দিয়াছেন যে, যেন কাশীর এই মঠেতে আপনাকে 
বিশেষরূপে সংবর্ধনা ও অভিবাদন করা হয়। আমাদিগের এই 
মিনতি যেন আপনি স্বগোঙ্টী লইয়া ৬একেদারের মঠে একদিন 
ভিক্ষ] গ্রহণ করেন |” 

স্বামিজী বুদ্ধ মহাস্তজীর এরূপ বিনীত অভিনন্দন শুনাঁতে 
অত্যন্ত প্রীত হইয়া! বালকের ন্যায় মিষ্ট শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, 
“মহারাজ আজ্ঞা করিলে বা কোন লোক প্রেরণ করিলেই আমি 
শানন্দে আপনার মঠে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম, এজন্য 
আপনাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসা আবশ্যক হইত ন|, যাহা 
হউক আপনার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব। পরদিন প্রাতে 
দ্রশট1কি এগারটার পময় স্বামিজী শিবানন্দ স্বামিজীকে এবং 
অপর সকলকে সঙ্গে নিয়ে মোহাস্ত মহারাজের মঠেতে যাইলেন। 

জনৈক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক তখন মোহান্ত মহারাজের 
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মঠেতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীকে প্রশ্ন 
করিলেন, “সকল ধশ্মেই কি সিদ্ধ পুরুষ আছেন £* সকল 
ধ্ম্মেতেই যে সিদ্ধ পুরুষ আছেন স্বামিজী এইটা তাহাকে বিশেষ 
কবরয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং এমন কি বামাচারী তন্ত্রেতিও সিদ্ধ- 
পুরুষ হন, তবে গুরুমহারাজ বলিতেন যে, পথটা অতি নোংরা, 
কিন্তু সে পথেতেও সিদ্ধপুরুষ হয়” এরূপ নান। প্রকার কথাবার্তা 
হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধ সন্যাসীও স্বামিজীর ভাব বেশ হদয়ঙ্গম 
করিতে লাগিলেন । তাহার পর মোহাস্ত মহারাজজী নানাবিধ 
উপকরণ দিয়া স্বামিজী ও তৎসঙ্গিদিগকে সেবা করাইলেন। 
অপরাহ্কে মোহান্ত মহারাজজী স্বামিজীকে এক প্রকোন্ঠে 
লইয়া! গেলেন এবং তথায় তাহার পুব্বতন গুরুপরম্পরা সকঙ্গের 
আলেখ্য দর্শন করাইয়া সকলের নাম ও গুণ কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। তশুপরে একখানি গৈরিক বদন আনিয়া 
স্বামিজীর পরিধেয় গৈরিক বসনের উপর পড়াইয়। দিলেন এবং 
গাত্রেও আর একখানি গেরিক উত্তরীয় জড়াইয়া দিলেন । 
মোহাস্ত মহারাজজী অতীব হধিত হইয়া ভাবোচ্ছাসে কহিতে 
লাগিলেন ? "আজি" প্রকৃত দণ্ডীজী ভোজন হুয়া তাহার পর 
সকলে ৬কেদারের মন্দিরেতে মোহাস্তজীর অনুরোণ্ে চলিলেন । 
সামিজীর সন্মানার্থে একেদারজীর . ৩খনই আরতি হইতে 
লাগল । স্বামিজী বাহিরের প্রকোষ্ট বা যেখানে নন্দী ( বৃষ) 
আছেন, সেই গুহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একেবারে সমাধিস্থ 
বাহঙ্:ন রহিত নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়। দণ্ডায়মান রহিলেন। 
অগ্রসর হওয়া ব। পদবিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আর রহিল ন 
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যেন “চিত্রাপিতারস্ত ইধাবতস্থেশ । পায়ে মোজা ছিল, জলে 
ভিজিতেছিল, কিন্তু কাহারও সামর্থ হইল না যে মোজা উন্মোচন 
করিয়া দেয় বা কোন প্রকার শব্দ করে. সকলেই ভাবে তন্মন্থ 
ও জ্ঞাননগ্রা,। কাহারও কিছু লক্ষ্য করিবার সময় বা! সামর্থ রহিল 
নাই । স্বামিজীর সমাধিস্থ ভাব দেখিয়া সকলের ভিতরকার 
স্থযুপ্ত কুগ্ুলিনী যেন জাগ্রত হইরা উঠিল, সগলেই তন্মর, 
সকলেই ধ্যানমগ্নর--শপুরবর্ব শোভা! অপুবব দৃশ্য | আরাম; 
কুঞ্দেব বে বলিতেন, শ্বামিজ।র ভিতর শিব বির্ধজ ক।রতে- 
ছেন, এবং সপ্তষি মগুল হইতে ভ্রাহাকে পৃথিতলে আনয়ন 
করিয়াছিলেন আজ লেই ভাবটা, সেই মহাশক্তি প্রীজ্ঞলিত 
হুতাশনের ন্যায় দেদ্িপ্যমান হইয়া উঠিল। জ্কলেই দেখিতে 
লাগিলেন, সকলেই অনুভব কঠিতে লাগিলেন। গর্ভগুছে 
শীলাময় কেদার মুর্তি, তাহাতে দীপ দ্বারায় আরতি 
হইতেছে, পশ্চাতে সমাধস্থ মহাযোগী মহাদের “যোগেশর 
যোগমূর্তি” ; উভষ়ের অভ্যন্তরস্থিত বস্তু এক কেবলমাত্র 
আকারে চেতন ও অচেতন--স্থাবর জঙ্গম এইমাত্র প্রভেদ। 
এইরূপ গম্ভীর নিস্তব্ধ ও মনোৌচ্চগামী ভাব দেখিয়া কেইব। 
না স্তর্তিত, বিস্মৃত ও সমাধিস্থ হইবে? স্বীমেজীর মুখ 
সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। সচরাচর আমর! যে মুখ দেখিতাম ও 
যে স্বামিজীর কাছে বসিতাম ও আলাপ করিতাম ইনি যেন 
সে বক্তি নন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্থ লোক । ইহাকেই কি 
বলে “দেবংভূত্বা দেবংযজেৎ* । মহাসিদ্ধ যোগী মহাত্মার! 
সমাধিস্থ ও বাহাজ্ঞান শুন্য হইয়া চিত্ত পরমাত্মাতে লয় করিলে 
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কিরূপ হয় তাহ! পুর্বে আমরা কখনও দেবি নাই। কিন্তু 
ব্বামিজীর ভাবান্তরিত অবস্থা দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
লাগিল/ম। এই অরস্থাটী বর্ণনা করা কাচ্গারও সাধ্য নাই। 
কেবল মাত্র কিঞ্িৎ এখানে আভাপ দিলাম । 

এইরূপ অন্ধ স্থবুণ্ড অবস্থায় আমরা সকলে ৬কেদারের 
মন্দির হনতে বহির্গত হইলাম । স্বামিপী তন ভাবাবস্থায় 
রগিয়াছেন। মদ স্বহু পদ সঞ্চালনে আমরা প্রাঙ্গন দ্বারে 
আপিলাম এবং স্বামিজীর যাহাতে কোন প্রকার জাঘথাত ন। 
লাগে এইবূপ ভাবে অতি সন্তর্পনে ভাহাকে গাড়ীতে 
বসাইলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল, ক্রমশঃ স্বামিজারও ভাবরাশি 
উপশম হইতে লাগিল। একটি ছত্রের সম্মুখ দিয়া যখন গাড়ী 
ষাইতেছিল্‌ তধন স্বামিজী বালকের ন্যায় আনন্দ করিয়া “নাট- 
কোট-চেটী” দক্ষিণা শব্দের অপভ্রংশ বাক করিয়া উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়ী কালাকৃঞ্ ঠাকুরের বাড়ীতে 
ফিরিয়া আদিল । 

জনৈক ডাক্তার কালীকুঞ্চ ঠাকুরের বাসায় প্রায়ই স্বামি- 
জীকে দেখিতে আসিতেন। স্বামিঞ্গাও তাহার চিকিৎসায় কিছু- 
দিন স্থস্থ ছিলেন । ডাক্তার একজন থিওজফিস্ট ৰা তদনুরাগী । 
তিনি একদিন আসিয়া থিওজফিক্যাল্‌ সোসাইটি যে এ দেশে 
নানারূপ কার্য করিতেছে সেই বিবয়ের কথ! উত্থাপন করিলেন । 
মিসেস্‌ বেসান্ট ও তাহার কাধ্যপ্রণালী যে ভারতের বিশেষ 
উপকার করিতেছে ও দেশের যে ' একমাত্র কল্যাণ করিতেছে 
সেইটি সমর্থন করিয়। তিনি নানারূপ তক যুপ্তি আরম্ত করিলেন। 
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স্বামিজী গ্রথমে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, বিশেষ কোন 
গ্রতিবাদ ব! প্রত্যুত্তর করিলেন না। ডাত্তার বাবু অপ্রতিহত 
হইয়া উত্তরোত্তর তাহার বাকচাতুষ্য বুদ্ধি করিতে লাগিলেন । 
ক্রমশঃ স্বামিজীর মুখের ব্ণ পরিবন্তিত হইতে লাগিল । 
মুখের সাধারণ ভাব দু আকার ধারণ করিল । তেভহীন চক্ষু 
উজ্জ্রল হইঘ। উঠিল এবং আকার ইঙ্গিত ও অবয়ৰ সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হতে লাগিল । ডাক্তার বাবু তাহা কিছুই নিরীক্ষণ 
করিতে পারিলেন না । তাহার শ্রোতা যে অপর এক পুরুষ 
হইতেছেন এবং তিনি যে বিশেষ শক্তিমান পুরুষের সম্মুখে 
বসিয়া আছেন তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । পুর্ব 
শ্রোতা যে অস্তহিত হইয়া তৎস্থানে এক দিখিজরী পুকুষরূপ 
ধারণ করিয়াছেন তাহ। ডাক্তারের তখনও বোধগমা হয় নাই । 
সহসা ঝটিকার নায় স্বামিজীর মুখ হইতে বারী নিঃস্যত হইতে 
লাগিল। গম্ভীর স্তব্ধায়মান, আজ্ঞাপ্রদ স্বর তাহার মুখ হইতে 
বহির্গত হইতে লাগিল 1 ভিনি যে জগৎকে তৃণ জ্ঞান করেন এবং 
পদতদ্দে মেদিনীকে নিমষ্পেষণ করিতে পারেন সেইভাব 
তাহার ফুটিয়। উঠিল । সম্পূর্ণ অপর এক নুতন পুরুষ পুর্বদেছের 
ভিতর প্রবেশ করিল । তিনি স্তব্ধায়মান শব্দে ডাক্তারকে বলিতে 
লাগিলেন, “বিদেশীয়েরা এদেশের সব বিষয়ে গুরু হইয়াছে, 
অবশিষ্ট বাকী আছে এক ধন্ম, তাহাতে৪ তাহারা হাত দিতে 
আলিতেছে, আর তোমর। অবনতমস্তকে বিদেশীয়কে গুরুর 
আসনে বলাইয়া, গুরু বলিয়া সম্মান করিতেছ। এই পুণ্য 
ভারতভূমিতে মহীপুরুষগণ কি একেবারেই অস্তহিত হইয়া. 
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ছেন যে বিদেশ থেকে গুরু আনাইয়া লইতে হইবে? ইহা 
কি গৌরবের না হীনতার কথা? আমি এখানে অভিনন্দন 
দিতে বা কোন প্রকার গোলমাল করিতে সকলকে বারণ 
করিয়াছি । শরীর মস্ুস্থ, নিরিবিলি থাকিব, সেই জন্যই চুপচাপ 
করে বসে আছি ।৮ ক্রমেই তাহার স্বর আরও গম্ভীর হহতে 
লাগিল, মুখে গজস্িতা ফুটিয়। উঠিতে লাগিল, আরক্তিম 
বিষ্ষারিত নেত্রে ভাক্তারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থির দুট গম্ভীর 
স্বরে বলিলেন, “যদি ইচ্ছ! করি তাহলে এই রাত্রেই বেসাণ্ট ও 
সমগ্র কাশীবামিরা এই চরণতলে আপিয়া পড়িবে, অযথা শক্তি 
ব্যবহার কর! উচিত নয় সেজন্য তার কিছুই করি নাই।” ইতি 
পুর্বে ডাক্তার বাবু কিঞ্চিত দ্বিধাভাবে (স্বামঙ্জী যে অপর 
সকলের চেয়ে অধিক উন্নত নন এই ভাণিযা! ) একটু আপ্যাক়ি৩ 
স্বরে বলিয়াছিলেন, “তাইত মহাশয়, বেসান্ট মাপনার সহিত 
দেখা করিতে আমিল না!” ডাক্তারের আপ্যাধ়িত ভাব দেখিয়! 
স্বামিশী মনে মনে একটু বিরক্ত হইনাছিলেন ; সেই নিমিত্ত 
তাহাকে আত্মশক্তির কিধি পরিচয় দিলেন । 

তগঅবণে ভাক্ত:র স্তম্ভিত ও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এব: 
শীভ্রই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, খাহার দিও কথা কহিতে- 
ছিলেন তিনি যখন স্বাভাবিকভাবে থাকেন, সাপারণ , লোকের 
চেবেও নিন্ম ও হীন হইতে পারেন। বালক ব৷ বুদ্ধিহীনের হুশয় 
হইতে পারেন, শক্তিমত্তার কোন বিশেষ পরিচয় দ্বেন না। 
দেখিলে অতি সাধারণ লোক এইটি মাত্র বোঝা যায়। কিন্তু 
যদি আবশ্যক হয় ভাঁহা হইলে নরম, কোমল, স্নেহপুর্ণ মুখ 


৬রশীধামে শ্রীমৎ্ম্বামী বিবেকানন্দ ৪৪ 


একেবারেই বিপরীত ভাবাপনন হয় ও ছুপ্পরেক্ষ্যবদন হইয়। উঠিতে 
পাবেন। 

একস্থানে বসিয়া ভাবাস্তরবশতঃ স্বামিজীর অঙ্গ প্রত 
ও মুখভঙ্চি যে বহুবিধ হইত, ইহা? তাহারই একটি নিদর্শন 
দেখিলাম । চিত্রে তাহার যে ববিধ ফটো! আছে অনেকেরই 
ধারণ যে, ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার রূপ গৃহিত 
হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, একই আসনে একই পরিচ্ছদে তিন চারি খানি ছবি 
লওযু! হইয়াছে এবং প্রত্যেক ছবিটিই যে স্বতন্ত্র তাহ? বেশ 
বুঝিতে পারা যাইবে । তিনি ইচ্ছামত মুখের ও শরীরের 
গঠন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিতে পারিতেন, এইটিই তাহার 
এক বিশেষ লক্ষণ ছিল । 

আমর হঠাৎ তাহার মুখভঙ্গির পরিবর্তন ও দুপ্পেক্ষযবদন 
দেখিয়া ত্রস্ত, চমকিত ও উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিলাম ; ইতিপূর্বে 
ধাহাকে সাধারণ লোক বলিয়া দেখিতেছিলাম, যিনি সাধারণ 
লোকের মত নানাবিধ হাঁসি, তামাসা ঠাট্ট। করিতেছিলেন, এবং 
বাহার সাধারণের সহিত বিশেষ পার্থক্য ছিল না হঠাৎ তাহাকে 
দেখিলাম, *্উপযুর্ণপরি সর্ববেষাম্‌ আদিত্যইবতেজসা” ৷ স্থ্্য 
যেমন পৃথিবী ও নান। গ্রহের তেজঃ দ্বার আপনার প্রাধান্য 
সর্বোপরি রাখেন সেইরূপ হঠাং তাহার দেহের ভিতর থেকে 
তেজঃ বাহির হইল। 

অল্পক্ষণ পরে আমাদের হৃদয়ে হর ও ভীত এক সময়ে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । দেখিতেও অসমর্থ, না দেখিতেও 


ন ৬কাশীধামে শীমত্স্বাগা বিবেক নন্ৰ 


অসমর্থ। অগ্ভাপিও সেই দৃশ্া মনে করিলে চিত্ত প্রফুল্ল ও 
আনন্দিত হইয়া উঠে, এবং পুনররার তাহ। দেখিতে নিতান্ত 
ইচ্ছা হয়। অস্পষ্টভাবে কণ্ন কখন যেন মনে দেখি, “এ 
যেন সেই পাগল আমার, দেখছি যেন মুখ খানি তার।” 

ডাল্তণরবাবু কিঞ্চিত অগ্ততিভ ভলেন এবং কথা পরিবর্তন 
করিলেন। স্বামিজী আবার পুনরায় পূর্ববতন শান্ত সন্নণাসী হইয়া 
রহিলেন, যেন কোন কথাই হয় নাই, পুর বিষ যেন কেহ 
কখন শুনে নাই। আমরাও একটু যেন আশ্বস্থ ভইলাম। 
কিন্তু ব্যাপারটা যেন এক স্বপ্রাবস্থায়, একমুতুর্তের মধ্যে এক 
প্রলয়কীণ্ড হইয়া গেল। যদ্দিও বর্ণবিন্তাস ব! শব্দাদি বিশেষ 
স্মরণ নাই কিন্তু ভাবভঙ্গি, কগম্বর, ছুল্পেক্ষযবদন ও আরক্তিম 
নয়ন এরূপ দৃট়চিত্র আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে যে ইহা। 
ভীবনে আর বিস্ুত হইব না। যখনহ সেই বিষয় মনে করি 
তখনই ধমনীতে আমার শোণিত উষ্ণভাব ধারণ করিয়! প্রবাহিত 
হয় ও হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। ইহাঁকেই বলে মন্মস্পর্শা, 
অশরীরী বাণী । 

খ্যাতনামা কেল্কার এই সময় ৬কাশীধামে ছিলেন। 
একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামিজীকে দেখিতে আদিলেন। 
শরীর অন্থুম্থ এই জন্য স্বামিজী পধ্যক্কের উপর শারিত ছিলেন। 
কেল্কার বিনীহভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থিত আস্তরণে 
উপবেশন করিলেন, এবং গুরু বা মহণপুরুষের নিকট সসন্তরনে 
যেমন যাওয়া প্রথা তন্রুপ নত ও" বিনয়পূর্ণ ভাবে করজোড় 
করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। 


কা শীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ ৪৬ 


কথাবার্তা ইংরাজিতে হইতে লাগিল। আমরা দূরে 
বাসয়াছি। প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পাইলাম না এবং বয়স জল্প 
বশতঃ বিদেশীয় ভাষার সকল কথা বোধগম্য হইল না। কিন্তু 
আকার ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গিতে যাহ। হদয়ঙ্গম হইয়ীছিল 
তাশাই এস্কলে বিবৃত করিতেছি । স্বামিজী প্রথম শুইয়া 
কথাবার্্ী বলিতে ছিলেন। ক্রমেই ভাবরাশি ঘনীভূত 
হইতে লাগিল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্জগের চাঞ্চল্য লক্ষিত 
হইল । শরীর দুব্বল থাকিলেও তিনি হঠাৎ স্বশ্থ ব্যক্তির 
হ্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ 
দুচভাবে কহিতে লাগিলেন । ক্রমে অধিকতর ভাবরাশি আসিয়া 
উহাতে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলেন । 
চক্ষুর্ঘঘ বিস্ফীরিত হইল, ওষ্ট কুঞ্চিত, কম্পমান ও দাঁঢ্যরূপ 
ধারণ করিল। ললাট কিঞ্চিত কুঞ্চিত তবু প্রশস্ত; নাসিক 
হষ বা! অবন্ভ্তাব্যগ্তরক লন্ববান ও কুঞ্চনভাব ধারণ করিল। 
মুখ আরক্তিম হইল। 

শব্দ ক্রেমে মধুর ও শ্লীথ অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব 
ধারণ করিল। ক্রমিক তীহার সুষুপ্ত তেজন্বীভাব স্পঞ্ঠভাবে 
প্রকাশিত হইল । রুগ্ন, অন্ুস্থ ও কাতর ব্যক্তি যিনি শুইয়! 
ছিলেন এবং শোকার্ত ও মৃদ্ুভাবে যিনি ইতিপুর্ধ্বে বাক্যালাপ 
করিতেছিলেন সেই ব্যক্তি, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই সকল 
ভাব একেবারে বিদুরিত হইয়া গেল। এবং তংস্থানে 
মহাতেজস্বীভাব, সুস্থ শরীর ও তেজন্বীবাণী আসিয়া প্রকাশ 
পাইল। ন্বতস্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র বর্ণ উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেত্রের দৃষ্টি । 


৪৭ ৬/কাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ 


ভাবাবেশে দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে আমরা স্বামিজীকে 
বনুব!র দেখিয়াছি, এই জনা আমাদের নিকট ইহ তত নূতন ও 
কৌতুহলের বিধষ্ বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যাহারা 
তাহার প্রথম বা দ্বিতীয় বারের ভাবাবস্থ। দেখিয়াছেন, তাহার! 
চমকিত ও ত্রস্ত হইয়াছেন । কেল্কার মহাশয় স্বামিজীকে এরূপ 
সহসা দেহ পরিবর্তন ও স্বতন্ত্র ব্ক্তিত্ব ধারণ করিতে দেখিয়া 
বিমোহিত ও কিঞ্চিত পরিমাণে উন্মণা হইয়াছিলেন--তাহ। 
তাহার মুখভর্দীতে আমলা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বামিজীর 
অস্তনিহিত শক্তি যেরূপ উদ্ধ মাত্রায় উঠিতে লাগিল, কেল্কার 
মহাশয়েরও শক্তি তত্রপ নুন হইতে লাগিল। যেন “নিশ্রভ 
প্রভাতকল্পা শশিনেব শবর্বরী” অর্থাৎ উষার পুব্বে চন্দ্র যেরূপ 
ভীনজ্যোতি হইয়া যায়, কেল্কার মহাশয়ও তক্রপ হইলেন। 
স্বামিজী ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবধের বিষয় নানাকথ। 
কহিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক, সমাঙ্গসংস্কার প্রভৃতি 
নান। বিষয়ে কথা হইল । স্বামিজী ক্রমে ব্যথিত বিমনায়মান, 
ছুঃখিত ও শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার চক্ষুতে বিষাদ, 
শোক, দরা এবং সর্বজীবের প্রতি প্রেম লক্ষিত হইতে লাগিল। 
তিনি কখন খেতুর্তি করিয়া কখন ব৷ স্্িয়মাণ ভাবে কখন বা 
ক্রোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভারতবাসীদের এপ হীন 
অবস্থার, এবুপ দেন্য অবস্থায় আর বেশীদিন বাঁচিয়া। থাকিবার ফি 
আবশ্বক ? পলকে পলকে নরক যন্ত্রণ' ভোগ করিতেছে, অনাহার 
লাঞ্ুনা, ক্লেশ দিবারাত্র অনুভব করিতেছে, কেবল জীবনমাত্র 
রক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে, প্রজ্জলিত নরকানলে 


৮কাশীধামে শ্রীমত্ম্বামা বিবেকানন্দ ৪৮. 


দিবারাত্র দগ্ধ. হইতেছে, মৃত্যু ইহার চেয়েও যে ঢের ভাল ছিল!” 
তিনি এইভাবে শোকাত্ত ও জম্বগুহ্ৃদয়ে ভারতবাসাদিগের 
£খের বিষয় কহিতে লাগিলেন। আমরা তাহার সকরুণ দেশ 
প্রেমিকতা। দেখিয়া মুগ্ধ ৪ বস্মরান্থিত হইলাম । এরূপ 
অকপট দেশানুরাগ যে হতে পারে ইহা আমরা এই প্রথম 
দেখিলাম । সমগ্র জারব্ব্ষের জন্য খেছুক্তি, তাহাদের কষ্ট 
যেন নিজের কষ্ট, 'কসে সকলের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা স্থখে 
থাকিতে পারে ও একমুটো গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিসে তাহাদের 
দুঃখ তিরোহিত হয় সেই চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয় 
হইতে শোক ও প্রেমের উত্স ভ্রেতবেগে উঠিতে লাগিল । এবপ 
প্লেমিকত! ও জন্হিতৈষিত। আমরা অপর কোন ব্যক্তির নিকট 
দেখিয়াছি কিন। সন্দেহ । 
তাহার পর তিনি কেল্কারের সহিত রাজনৈতিক বিষয় 
[লাপ করিতে লাগিলেন । শুষ্ক বৈদেশিক রাজনীতিতে এ 
দেশের কোন উপকার হইবে না, এবং অনুকরণেও যে, কোন 
ফল হইবে না কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত পুববতন প্রথ। রাখিয়! 
চলিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে! এইটি তিনি 
কেল্কারকে বিশেষ ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন । স্বামিজী কেল্কার 
মহাশয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে ধশ্মের ভিতর দিয়া 
সমাজ সংস্কার ও ধন্মের ভিতর দিয়াই নানারকম উন্নতিই হচ্ছে 
এক মাত্র ভারতববের পন্থা । কিন্তু ধন্মবিচ্যুত রাজনীতি বা 
অন্য কোন প্রকার সামাজিক আন্দোলন ভারতবর্ষে কোন 
'কাধ্যদায়ক হইবে না” এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার 
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মহাশয় সন্তুষ্ট ও হবিত হইয়' ্বিনীতভাবে প্রণাম পূর্বক 
আশীব্বাদ গ্রহণ করিয়। চলি: গোল: । 


লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধ্রামাঝে 

উত্তাল তরঙ্গরাশি 'গ্রাসিছে জগত, 
হাহাকার সদ! ওঠে রোল, 
মম্ভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে 
নাহিক নিস্তার; 

কে আছ মানব নিবার তরঙগরাশি। 


স্বামিজী যখন উত্তর ভাঁরতব্ধ হুইন্জে কুমারিকা পধ্যন্ত 
পদব্রজে দীনহীনের ন্যায় প্রধযটন করিতেছ্িলেন, তখন তিনি 
স্বচক্ষে সমস্ত ভারতবাপীদের দুঃখ কষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন । 
আতুর, দরিদ্র ও নিরাশ্রয় ওষধ “থ্য ও আকার ব্যতীত নিতান্ত 
কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রাণে বড় ব্যথ৷ 
লাগিয়াছিল। তিনি আমেরিকা যাইয়া এ বিষয় বিন্যৃত হন 
নাই। বনু পত্রে ও বক্তৃভায় তিনি 'এ সকল বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছিলেন ! ভারতে ফিরিয়া আপিয়া তিনি দেখিলেন 
যে “সঈ পুক্বাবস্থাও পুর্বভাব বর্তমান রহিয়াছে ; কেবল মাত্র 
অধিকতর কষ্টকর বলিয়া তাহার সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তাহার মন ছুঃখী. দরিদ্র ও ক্রিষ্টের নিমিত্ত সবববদা 
চঞ্চল. থাকিত। আনন্দের ভিতর শোক, হর্ষের ভিতর বিষাদ 
সব্বদাই তাহার মুখে পরিলক্ষিত হইত । কি পায়ে এই দুঃখ+ 
রাশির প্রতিকার করা যাইবে এই চিন্তায় তিনি মগ্র হইয়। 
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থকিতেন। শোকে তাহার হৃদয় উথলিত হইয়া চক্ষু হইতে 
অশ্রস্ধারা 'বগলিত হইত । 

ন্ভুকাল হইতে মহাপুরুষেরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন 
এবং স্ব স্ব কালোপযোগী প্রতিকারের উপায় নিগ্ধারণ 
করিয়াছিদ্েন। যদিও সকল মহাপুরুষের ভাবরাঁশির মন্ধ 
একই হইয়া থাকে তথাপি কাধ্যদক্ষতা, সময়োপযোগীতা ও 
কাধ্যপ্রণালী পৃথক্‌ হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন. “বহুজন 
হিতায় বছুজন আুখায়”? এই ভাব লইয়া ভিক্ষুগণ সব্বত্র 
বিচরণ করিবেন । সরল ভাথায়, “জীবে দয়া এইমাত্র জানি ।৮ 
প্রত্যেক জীবকে দয়া করিবে । শদানাতিপাতাবে্রমণি 
শিক্ষাপদম্‌ সমাদিয়ামি 1৮ প্রাণীবধ হইতে বিরত হইলাম ! 
আমি এই প্রতিজ্ঞা, এই শিক্ষাগ্রহণ করিলাম । ইভাই 
বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলার প্রথম মন্ত্র, এবং আর চারিটি শীলাও 
তদ্রপ। 

এই শাস্তিভাব অব্লম্থন করিয়া, এই অহিংসাভাব গ্রহণ 
করিয়া বৌদ্ধধর্ম সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের ভিতর এই মন্ত্রটী প্রথম সৌপান। সমস্ত বৌদ্ধ 
ধশ্মের ভাবরাশি, প্রক্রিয়া, উন্নতি, স্থিতি ও ধ্বংদ এই মন্ত্রটার 
উপর নির্ভর করিতেছে । “অনৃসংশ স্বভাব” এইটাই হুইল 
বৌদ্ধ ধশ্মের মূলমন্ত্র । 

ভগবান ঈশা কোন একজন লোককে বলিয়াছিলেন, 
“ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয় ভাল বালিবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে 
আপনার জানিবে 1 তীহার সময় সমাজেতে ইহাই পর্যাপ্ত 
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হইয়াছিল । আধুনিক খু্ীয় মতাবলম্বীরা এই ভাবটা গ্রহণ 
করুন আর নাই করুন কিন্ত ইহাই যে ভগবান ঈশার উক্তি 
এবং এই ভাবটাই জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ 
প্রয়াস পাঃয়াছিলেন, এবং নানা উপাখ্যান দ্বারা জন সাধারণ।.ক 
বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন 

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাহার সময়োপযোগী ভাবরাশি একটা 
শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, “জীবে দয়া, নামে রুচি |” জীবকে 
দয়া করিবে. এবং ভগবানের নামে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিবে। 
যদিও এই সকল ভাব অতি উচ্চ ও তখন বিশেষ ফলগ্রদ 
হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে তন্নিহিত শক্তি লুণ্ত হইয়া বায়। 
মন্ত্রটী কেবল শব্দ মাত্র হইয়াছে, “প্রাণহীন শব্দে পরিণত |” 

স্বামজী মহাঁশক্তিমান পুরুষ; একদিকে তাহার যেমন 
সিংহ গর্জন, ওজস্বীভাব ও ছুর্দমনীর বিক্রম, কোন বাধা বিপদ 
কিছুই মানিতেন না, প্রত্যেক অন্তরায়ের মূলোৎপাটন করিয়। 
নৃতন পন্থা স্থাপন করিতেন, অপরদিকে আবার তাহার হৃদয় 
তেমনি কোমল ছিল। এক সময়ে ডিনি বলিক্পাছিলেন যে, 
“দ্রোহন কালে ছদ্ধে যে বুদ্ধদ্র উঠে তাহাও অতি কঠিন, 
তাহাতেও অস্গুলি' কাটিয়া যাইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব 
কিন্তু রাধিকার যে 2রেমোচ্ছাস তাহ। ছুদ্ধ বুদ্ধদ অপেক্ষা 
কোমল হইয়া পড়িত।”, আর সে ব্যক্তি নয়, আর সে ভাব 
নয়! শোকার্তের সহিত শোকার্ত, হইতেন, ক্রিষ্টের সহিত ক্রি 
হইতেন। * 

দাজ্দিলিং অবস্থান কালে একদিন তিনি প্রাতে 


পির শে রর] ৪ টি তির ১০১ 
৬ক্াশীধ।মে শীনতস্বামা বিবেকানিন্ট রে 
পারারাযাারচাাাচরউাতারারারপারাাখহারাারারেরারারারাটারাগারারারারোটাাররারাঃতারহরারারারর 


বায়ুসেবশাথে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন । শর'র সু প্রাতে 
কিঞিত জলযোগও করিয়াছেন, এবং হবিত মনে ছুই তিনটা 
লোক সঙ্গে লইয়া গিরি সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে ধীরপদ- 
সধ্চায়্ে বিচরণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভুটিয়। 
স্্রীলোককে পুষ্টদেশে গুরুভার বহন করিয়া যাইতে দেখিতে 
পাইলেন। হঠাৎ তাহার পায়ে হৌচটু লাগাতে পৃষ্টস্থিত 
ভার পড়ির। 'গল এবং তাহার পারায় আঘাত লাগিল। স্বামিজী 
দূরে ছিলেন, অনিমেষ নেত্রে তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর পদ- 
বিক্ষেপ করিতে পারিলেন না । মুখের ভাব স্থির হইয়া রহিল । 
অল্পক্ষণ পরে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “বড্ড ব্যথা 
লেগোচছ, আর যেতে পাচ্ছি না।” পার্্স্থিত বালকেরা জিগভ্ান! 
করিল, “ন্বামিজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে 1” তিনি তা্গার 
পার্খদেশ দেখাইয়া বলিলেন, “এইখানে, দেখিস নি এ স্ত্রী- 
লৌকটীর লেগেছে”। বালকের! অল্পবয়ক্কবৃশতঃ কিছুই বুঝিতে 
পারিল না, ভাবিল এ আবার কি ঢং,-এক গীয়ে ঢেকি পড়ে 
আর এক গাঁয়ে মাথাবাথা 1” স্বামিজীর যুখের ভাব এত 
পরিবন্তিত হইল যে কেহই কোন কথা জিড্ভাস। করিতে সাহস 
করিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাদে গমন করিল। 
বহুকাল পরে যখন দে বালকেরা বয়স্ক হইল এবং প্রবীণতা 
লাভ করিল তখন তাহার: এই ব্যাপারটির ভাব বুঝিতে 
গারিল। 

মহাপুরুষের একটি প্রধান 'লক্ষণ পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন 
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11075616 100 ৬:৮০0০03 0020035৯ মহাপুরুষেরাই কেবল 
আঁগন্কুক বাক্তির চিন্তানুযাযী নিজের দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
আনায়ন করিতে পারেন । ইংরাজীতে যাহাকে *5৮007505* 
বা স্াঙ্গভূতি বলে ইহা তাহা নভে, সম্পূর্ণ পরিবর্তনীয় তাব। 
আগন্কক ব্যক্তি, শোকার্ত, ক্রিষ্ট, পণ্ডিত, জ্ঞানী বা অপর কোন 
ভাঁবাপন্ন হইলে মহাপুরুষেরাও আপনার ভিভর হইতে 
তদ্রূপিনঈী শক্তি বিকাশ করিয়া আগন্থুক ন্যক্তির অনুরূপ হ*ন্‌ 
এবং অনভিবিলমন্ে আগন্কৃক ব্যক্তিকে বুঝাইয়। দেন যে ইহার 
পশ্চাতে বনু উচ্চ স্থান আছে এবং এই পদ অবলম্বন করিলে 
ব্রন্মে উপনীত হওয়া যাইতে পারে । সাধারণলোক তাবরাশির 
কেবল মাত্র বর্ণবিন্যাস জানে । কিন্তু মহাপুরুষেরা সেই 
ভাবের যে প্রতাঞ্চ রূপ আছে, অবয়ব আছে, অধিষ্ঠান ব। ভঙ্গি 
আছে তাহ! স্পষ্ট দেখাইয়। দেন। তীশাদের দেহের ভিতর 
সেই ভাবটি প্রতিবিম্বিত হয়। পুর্বতন বাক্তি তিরোহিত 
হইয়। নৃতন বাক্তি উদ্ভূত হয় এবং ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের 
সম্মুখে প্রতীয়মান হয়; মহাপুরুষ যেন গম্ভীর ভাবে বলেন, 
“দেহ মন এবং ভাব সবই এক 1 পরস্পর সকলই ব্রন্ষে যাইবার 
সোপান ।৮ এই নিমিত্ত স্বামিজী বলিতেন, “দেখিলে পরের 
মুখ, দেখি আপনার মুখ |” 

অপর একটা উক্তি আছে; ৭ 520 জাত 15 005 
00000106 01 755091801092) [01215 072 72০10601790 
15 075 9027 ০ 06076 9959 1৮৮ মহা বিপ্লব 
হইতেই মহাপুরুষের অভুর্থান। বিল্লবকেই তিনি পূর্ণমাত্রায় 


৬কাঁশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকাঁননর ৫৪ 


লইয়। যান এবং ভন্ষ্য গের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকেন । 
পুর্বযুগের ভাব, আচার টি যতদুর রাখা আবশ্টক মহা- 
পুরুষের তাহাই রাখেন এবং যতটা বর্তমান যুগে অপ্রয়োজনীয় 
ব। অন্তরায়বূপে লক্ষেত হয়, কেবল মাত্র সেই অংশটুকুই 
পরিবন্তিত করিয়া পরিতাক্ত অংশ নিজের ভাবরাশির দ্বারা 
পরিপূর্ণ করিয়া! দেন। ইহা হইতেই পরবস্তীকাল, শ্বোতস্বতীর 
হ্যায় ম্বুগতি হইতে হিল্লোল কল্পোলে পরিণত হয়, পরিশেষে 
মহাশব্দায়মান মহা সমুদ্ররূপ ধারণ করে । এইটী পণ্তিতদিগের 
মধ্যে মহাপুরুষের অপর একটা লক্ষণ । শ্রীরামকৃষ্ণ পরম- 
ংসদেব ও স্বামি-বিবেকানন্দজীবর ভিতর এই দুইটি লক্ষণ 
একীভূত ও সহজরূপে প্রতীয়মান হয় । কোন্‌ ভীবটার কখন 
প্রীধাগ্ত হইয়াছে তাহ! বলা যায় না। কখন বা প্রথম লক্ষণটা 
ঘনীভূত হইতেছে কখনও বা ভাব যখন ভাবসুখী ও ওজস্বিভাব 
ধারণ করে তখন দ্বিতীয় ভাবট প্রকাশ পায়। 
ব্বামজী এই যুগের এথ প্রদর্শকরূপ এই নূতন মতটা সৃষ্টি 
করিংলন, “নারারণ জ্ঞানে জীবের সেবা 1৮ “দরিদ্র নারায়ণ” 
বহুরূপে সম্মুখে তে:মাঁর, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর 1” শ্বামিজী 
যে কয়েকট নৃতন ভাব জগতকে দ্রিয়াছেন তাহার মধ্যে এইটিই 
অন্যতম, হয়ত এইটি নৃতন। জীবে দয়! তিনি প্রছন্দ করিতেন 
না। দয়া শব্দ উচ্চ নীচ ভাব আনয়ন করে এবং আশ্রিত ও 
করুণা প্রার্থী এরূপ ভাব পায়: স্বামিজী নুতন ভাব প্রকাশ 


(রন, দীন হা ন্‌্কে শিব জ্ঞানে পুজা কর।। ইহাতেই 


জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে । শ্রীন্রীরা মকৃষ্ণদেব বলিতেন, 


7৫ ৬/কাশীধাঁমে শ্রীমৎস্বামী বিপেকা নন্দ 


“হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, চোর নারায়ণ ।” প্বামিজী সেই ] 
ভাবটা স্পষ্ট করিয়া, সাধারণের উপযোগী করিলেন । দরিদ্র 
নারাবূণ্র পুঙ্দা ইহাই পরম সৌভাগোর বিষয়। | 

সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, পাণিজা-বাবসা সংস্কার ও 
জাতির ভিতর পরম্পর সখ্যভাব স্থাপন কর।-_-এইরুপ বহুপ্রকার 

ংস্কারের ভাবু 5ইয়ী নান! ব্যক্তি চিন্তা করিতেছেন ; কাধ্য 

ও সমস্ত ভীবগু'লষ্ট সতা এবং খণ্ড খণ্ড পূপে প্রঙোকটা 
কলদায়ক। স্বামিজী কিন্তু একটা শব্দ দ্বারা সব ভাবগুলিই 
কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন । যত প্রকার সংস্কার আছে, সেবা ভাব 
বা শিন জ্ঞানে জীব সেবা সকলই ইহার ভিতর আসিয়া! যায়, 
ছু'তমার্গ তিরোহিত হয়, সংকীর্ণতা বিদুরিত হয়। প্রাণ উদার 
হইলে, সকলের ভিতর সেই এক ব্রহ্ম দেখিলে, সকলের ভিতর 
এক শিব দেখিলে, কেইব! না প্রাণ খুলিয়া পুজা করিবে ? 

এই সেবা ভাব হইতে ত্রহ্গজ্তান আলিয়া ষায়। শিবের 
সেবা নারায়ণের সেবা যে অহোরাত্র করিতেছে, সকল-জীবের 
ভিতর যে এক শিব এক নারায়ণ দেখিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান তাহার 
করতল-আমলকবৎ, চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সাধনের উচ্চাঙ্গ 
সকল প্রতিফলিত হয়। 

পুর্ববালে ই আর পুর্ত ছুইট৷ শব্দের প্রচলন ছিল; ইস্ট 
অর্থে ঈশ্বরলাভার্থ প্রয়াস, বেদপাঠ হোম যক্জাদি আর পুণ্ত অর্থে 
পু্ষরিণী খনন, বুক্ষাদি রোপণ পান্থুশালা স্থাপন ইত্যাদি। 
আধুনিক ভাষায় ধশ্ম ও কন্ম। স্বামিজী এই ভাবটা পরিবর্তন 
করিয়া নৃতন ভাব স্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন ইষ্টই 


চি 
পা পবা বাশির, পাশপিাহি 
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পূর্ত এবং পুর্তই ইষ্ট । ধর্মই কন্ম্ন এবং কম্মই ধণ্ন। কন্মেতেই 
ব্রহ্ষচ্কান লাভ এবং কন্মেতেই মুক্তি । তিনি বচছছবার বলিয়াছেন, 
“ভারতে ধশ্ম আছে, ভারতে ভক্তি আছে কিন্তু প্রাণহীন | 
ইহাতে প্রাণ সঞ্চার কর আবশ্বাক। কন্মের ভিতর দিয়া ধন্কে 
দেখান চাই । ত্যেক কম্মই ধন্ম। প্রতোক সেবাই নারায়ণ 
সেবা এই বাঁজমন্ত্র তিনি প্রদ্ন করিলেন । এস্বানে একটী 
উপাখান বলিলে অসংগত হইবে না। জনৈক মহাপুরুষ এদ 
সময় প্রাণে ব্শিয়া আছেন এমন সময়ে একটা পোষা টিয়া পখী 
উড়িয়া আসিয়া সেই মহাপুরুষের মস্তকে এবং স্কন্ধে বিচরণ 
করিতে লাগিল । সুভূর্ত মধ্যে আবার সে উডডিয়া বৃ্ধে বসিল। 
আবার মহাপুরুষের স্কন্ধে আসিরা বসিল। এইরূপে সেই পক্ষী 
নান। প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই মহাত্মা তাহার এ 
ক্রিয়। দেখিয়। চক্ষু স্থির, নিমীলিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন--” 
যেন কি ভাবিতেছেন। অনেক পরিমাণে বাহভ্ঞান হাস 
হইয়াছে । মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ, যেন কোন নৃতন বস্তু 
দেখিতেছেন ও উপলব্ধি করিতেছেন। সহসা তিনি জনৈকের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “দেখ ভাই, টিয়া পাখীকে 
খাওয়ান, গরুর জাব কাটা, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা, কুটনো 
কোটা, বাসন মাজা, ঠাকুর ঘরের মেঝে পৌছা, ঠাকুর পুজা করা 


| আর জপ ধ্যান কর! সবই দেখছি ভাই এক । সব এক--এক ! 


-এক!এক। কোনটা বড় কোনটা ছোট নয্ু। তাই আমি 


অবাক হয়ে এই বৃষ্টির মাঝে গ্বরগায়ে বসে আছি। আমি কিছু 
(বুঝতে পার্ছি না। কি দেখছি আমি নিজেই বুঝতে 
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পার্ছি না” ইহাকেই বলে কশ্ম ভক্তি জ্ঞান সবই এক। 
ইহাকেই বলে কঙ্দ্ থেকে ব্রহ্ম দর্শন । 

এই তেজন্ষি মহাভাবের কাছে অপর সফল ভাব হীনপ্রভ 
হইয়! যায়। প্রাণের ভিতর ব্রহ্ম শক্ত জাগরিত হইলে, হৃদয়ের 
কবাট উদধাটিত হইয়। প্রাণ যেন সকল জীবের প্রতি তরঞগগারমান 
হইয়! প্রবাহিত হর । এই নিমিত্ত শ্বামিজী বারংবার বলিতেন, 
“প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি” 1 যে প্রাণ থেকে ভালবাদিতে 
ভাবে, নিঃম্বার্থ হইয়া অপরকে সেবা ও ভালবাসিতে পারে 
্ষগ্ঞান ত ভার অচিরাথ হইবে। 

লীলা দেখিলে, লীল। অনুভব করিলে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ তাহার 
উপলব্ধি হয়। নিতোর জন্ক আর কোন প্রয়াস করিতে হয় না। 
এই সেবাভাব সকল মানুষকে এক করিতে পারে । বর্ণাশ্রমের 
ক্ষুদ্র পরিধির বনু উচ্চে, রাজনৈতিকের বহু উচ্চে, সমাজ সংস্কার 
আপনা আপনি হহয়া যায়। এইজন্য স্বামিজী পুনঃপুনঃ 
বলিতেন, “বাধ রই এ যুগের ধান সহায় ।”" দেশের জড়তা 


৮৬1৬ পা চনত ৯০৮০০ পরপারে টি ১ এা গালা দত 


নাশ করিতে গেলে সপ্তীবৃত। আগ নিতে গেলে, দেবভাৰ জাগ্রত 


করিতে হইলে দিনার :. » সঙ্গারক । উত্তাল তরঙ্গ 
রাশি গ্রাসিছে জগহু, ভাঙ্গা সদ উঠে রোল, মন্্রভেদী 
পশিছে হৃদয় মাঝে নাহিক 1... ০5 গাছ মানব নিগার তরঙ্গ 
রাশি।» স্বামিজী ভারতের 7 আহ্বান করিয়া অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া যেন বলিসনাদ। ১ অহ মানব নিবার তন 
রাশি?” | 


ভাব প্রবণ হওয়া, ভাবী ও এত এবং নিরর্থক তর্ক কারয়া 


&/কা শীধামে শ্রিমতদ্বামী বিবেকানন্দ ৫৮ 


সময় নষ্ট করা এতদ জাতির প্রধান লক্ষণ। কাধ্যকীগ্গিতা, 
সংঘটন শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। সেবাকাধ্য 
করিতে যাইলে কাধ্য তৎপরতা ও সংঘটন শক্তি পরিবদ্ধিত 
হয়। এই সংঘটন শক্তিই জাতি গঠন করিয়া থাকে, এবং 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভন্তি ও রম উদ্ভৃত করিয়া দেয় ! 
দেবভাব উদ্ভূত না হইলে মানুষের মনুব্যত্ব আমে নাঁ এবং 
জাতির জাতীয়ত্ব হয় না; দেবভাব অপরকে দেখাইভে গেলে 
শক্তি প্রকাশমুখিন্‌ করিতে হয়, ক্রিয়া তাহার প্রধান অবলন্বনীয় 
এবং সেব। ভিন্ন ক্রিয়া হওয়া স্থকঠিন। এইজন্য স্বামিজী 

কেবলই বঝলিতেন, “জীব-সেবা এই বুশের প্রধান সহায়। 

| নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিবে, শোকার্তদিগকে সান্তনা দিবে 
৷ এবং ন্ুযুণ্ত দেবভাব তাহাদিগের ভিতর জাগ্রত করিয়ং দিবে: 
(ইহা ই হচ্ছে দেশের কল্যাণকর পন্থা” ভগবান্‌ ঈশা ও 
৷ বলিয়া ছুজেন, “বিন সকলের সবক (10511015161) তিনিই 
| সকলের শ্রেউ হইবেন 1” স্বামিজী নানাস্থানে এই বানী পুনঃ 
পুনঃ কহিয়াছেন, “আমি ব্র্মেতে লীন, ব্রহ্ম আমাতে লীন 
কশ্মই ব্রন্ধ, ব্রঙ্গই কণ্ম। কর্ম দ্বারাই ব্রহ্ম পাওয়। 

শযু।; 

স্ববমসিজা ৬কাশীধামে আদিবার তিন বৎসর পুবেব চারু বাবু 
প্রমুখ আম্রা একটী সমিতি গঠন করিয়াঃুলাম। ঠাকুর ও 
স্বাসিজীর গ্রস্থাদি পাঠ, তছিবয় আলোচনা ও কম্মযোগের উপর 
বিশেষ মন রাখিয়া কিরূপে" কাধ্য চালাইতে পারা যায় এ 
বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতাম । আমরা কয়েকটা যুবক 


৫৯ ৬/কাশীধামে শ্ীমত্ম্বামী বিবেকানন্দ 


মিলিত হইয়া ধ্যান, ভজন, সংচেষ্টা, সত্প্রনঙ্গ এবং নেব 
করিতে আরম্ত করিয়া দিলাম ! ক্রমে কাশীর ভদ্রোমহোদধগণ 
আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কাষটা অল্পে অল্পে বাড়িতে 
লাগিল । আমরা ইহার নাম রাখিয়াছিলাম, “দরিদ্র প্রতিকার 
সমিতি ।” 

ছুই বসর কাল স্বামিজীর ভাব লইয়া আমর! কাধ্যারপ্ 
করি এবং তৃতীয় ব€সরে স্বামিজীর ভাব বিশেষতঃ কশ্মযোগের 
ভাবকি করিঝ। কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে তদ্বিবর় 
আলোচনা করিয়া আমর! “দরিদ্র নারারণ সেবা সমিতি" 
প্রতিষ্ঠ! করিলাম, এবং অল্পে অল্পে কাধ্যও আরন্ত হইল। 
সমিতির কাধ্যারস্তের এক বৎসর পরে স্বামিজী ৬কাশীধামে 
আগমন করেন এবং আমাদিগকে তাহার পদানুজ বালয়া 
গ্রহণ করেন। 

স্বামিজী এই সময়ে চারু বাবুর মধ্যে শক্ত সথগর করিয। 
জীবসেবার জঙ্কা তাহাকে বিশেব উপদেশ দেন। ম্বামিজী 
ভূয়োভূয়োঃ বলেন, গিরীবের একটী পয়সা নি জর গায়ের 
রক্ত বলে জান্বি, আর তোরা কি দরিদ্র প্রতিকার সমিতি 
করবি? 78156 0০919এ74 10025011 করিস্‌ না। এর নাস 
ঠাকুরের নামে 1320210191979 [2500১97৮105 রাখ | 
$[1১9107। এর ভাঁভে এটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দে 1” আমরাও সেই 
সময়ে তদনুষায়ী কন্্ন করিয়াছিলাম ।; 

এইরূপে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামিদী কৃপা 
করিয়া চারু বাবু ও আমাদের কয়েকটার ভিতর যে শর্ি 


৬কাশীধামে শ্রীমতস্বামী বিবেক্কীননদ ৬৬ 


সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই শক্তি পরিবদ্ধিত হইয়া বর্তমানে 
বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আরও কত বড় ষে হইবে তার 
কোন এয়ন্বা নাই । অনেক সমর সেবাশ্রম ও তাঙ্গার কাধ্য- 
প্রণালী দেখিফ! আমি নিভৃতে একক্বানে জ্কম্িত হঈয়া চিন্তা 
ক!র। আমি পুরবেব স্বামিজীর 'দেহরূপ দেখিয়াছি, সেই 
ঢেকারা, সেই মুত্তি, সই অবয়ব আমার স্পষ্ট মনে আছে । কিন্তু 
এ নব অবয়ব ত কখন দেখি নাই? গুহ, উদ্যান, চিকিতসালয়, 
রোগীগণ ; ব্রহ্গগ।পী  সন্নাপীগণ ত্বরিতপদে রোগীদিগের 
নিকট ওষ্ধ পথ্া লইয়া গতায়াত করিতেছেন, সবটাই ত 
ব্বামিজীর আর এক »প! তকান্ট! মে স্বামিজীর আসল বূপ 
তাহ। বুঝিতে পাপ লা। অন্ছি মাংসের ভিতর যে স্বানিজী 
ছিলেন তাহার পারুধি অন্ন ছিল কিন্তু অস্থি মাংস নিঙগীন 
স্বামিজী বিশাল মঙ্গান্, তাহার আমি কিছু সীমা করিতে 
পারি না। তাহ নি'বাক স্তম্ভিত হইয়া বিরলে বসিয়া থাকি-_- 
“অবাঙও মন্পোনে চরম বোঝে আগ বোবে যার 1৮ স্বামিজীর 
দেহ হইতে চিষ্তাগাশি, ভাবরাশি এখন এই গুহা, রোগী, 
ওঁষধ, পথ্য এ:ং সেক সেব্যরূপে পরিণত হইয়াছে । “সুক্ষ, 
স্কুল প্রীসবিনী, স্কুল পুনঃ সুক্ষেমতে মিশায়।” ব্রক্ষই কন্ম এবং 
কন্মই ব্রহ্ম । 

জনৈক বজদেনায় পণ্ডিত জমিদার ৬একাশীধামে আসিয়া বাস 
করেন। তিনি সঞ্ল্প করিয়াছিলেন যে, জীবনের শেষাংশ 
অবিমুক্ত ক্ষেত্র ৬কীশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও 
যাইবেন না। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্াদি ও শান্ত্রজ্জঞানে তিনি 


৬১ ৬ক|শীবাষে শ্রীঘৎখ্যামী বিবেকাঁনিনঃ 


বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং সাধন মার্সেও খুব উন্নত হইযা- 
ফিলেন। বিভবশালী ব্যক্তি, পণ্ডিত ও অপর সাধারণকে দান 
করিতেন, কিন্তু নিজে কখনও গ্রতিগ্রহ করিতেন না। তীহার 
মন উদার এবং দয়ার ভাবও বেশ ছ্িল। 

প্রথম হইতে ভাহার সহিত আমাদের কিঞ্চিত পরিচর ছিল। 
“দরিদ্র প্রতিকার সমিতি” গঠন হওয়া অবধি তিনি ইহার একজন 
সভ্য ও পুষ্টপোষক হইরা এই সমিতির পর্যবেক্ষণ ও আধিক 
সাহায্য করিতেন। পণ্ডিত শিবানন্দ যদিও পুববকলীন গ্রাথা- 
নুযায়ী নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেবা কাঁধ্য বা 
আর্তের যাহাতে কোন প্রকার উপকার হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে 
তাহার বিশেষ সহানুভূতি বা অনুমোদন ছিল। 

“রামকৃষ্ণ পুঁথি” পাঠ করিয়া পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয়ের 
শ্রীশ্বীরামকুঞ্জদেবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ জন্মায়। স্বয়ং 
সাধক, এইজন্য শ্রীস্রীরামকৃঞ্চদেবের সাধনপ্ুণালী ও কঠোর 
তপস্তা তীঠার হৃদয়কে বিশেষ ভাবে আকৃই করিয়াছিল। 
পণ্ডিতজী শক্তি উপাস্র ছিলেন এবং ভক্তিমার্গের লোক এই 
জন্য শ্রীপ্রীরামকুষ্ণজদেবের শক্তি উপাসনা তাহার এত গ্রীতিকর 
হইয়াছিল। উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি পাঠ করিতেন এবং 
জ্ানমার্গের বিষয়ও জানিতেন, কিন্তু ভক্তির ভাবটা তাহার 
ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল। 

পণ্ডিত শিবানন্দ ইংরাজি জানিভেন না। তিনি স্বামিজীর 
ইংরাজি গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ পাঁঠ করিয়। বিশেষ ভাব গ্রহণ 
করিতেন এবং তাহাতেই তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি 





৬কাশীপামে শ্রীমৎ্স্কাঁমী বিবেকানন্দ 


নানা শান্ত বিষয় আলোচনা করিয়া স্বামিজীর মত সমর্থন 
করিতেন। 
“আমি আকাশে পাতিয়া কান, 
শুনেছি তোমারি গান, 
সপেছি ভাহাতে প্রাণ 
বিদেশী বধু”? 
এইরূপে স্বামিজীর গতি তাহার অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল । 
পণ্ডিতজী প্রেমিক-ভক্ত । তাহার মন যেন বলিতে 
লাগিল, “প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বাহিরে যাইব 
না, স্বামিজী কলিকাতায় থাকেন, তিনি কি একবার ৬কাশীধামে 
আমিবেন ন1 ?”” 
“আমি তারে চোখের দেখা 
দেখে আনি, 
আমি ত অবলা নার 
না পারি যাইতে, 
সেকি কভু একবার 
পারে না আপিতে 
সই ! সই! কারে কই, 
তারে আমি ভালবাসি, 
আমি তারে চোখের দেখা 
দেখে আসি ।” 
স্বামিজী ১৯০২ খুষ্টাব্দের প্রারস্তে ৬কাশীধামে আগমন 
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করিলে, পণ্ডিত শিবান্ন্দজী কালীকঞ্ণ ঠাকুরের বাগানে ব্যগ্র 
হইয়া তাহাকে দেখিতে যান। স্বামিজীকে দেখিয়া পণ্ডিত 
শিবানন্দের প্রাণ যেন উ্থলিত হইয়। উঠিল । 

পণ্ডিত শিবানন্দ কালীকুষ্চ ঠাকুরের বাগান বাটীতে 
যাইতেন এবং স্বামিজীর সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিলেন । 
কখনও বা তাহার সহিত শ্রীত্ীরামকৃষ্জদব্র ত্যাগের কথা, 
কঠোর সাধনার কথা, গল্ভীর সমাধির কথা, ইত্যাদি নাঁন। 
বিষয়ের কথা হইত। তাব্রাশি যেন স্বামিজীর দেহে প্রতি- 
ফলিত হইতে লা গল। শ্রীশ্রী বামকৃষ্ণদেবের বিষয় স্বামিজী মুখে 
যে ভাবগুলি বর্ণন। করিতেছেন অনতিবিলম্বে সেই ভাবগুলি 
স্বামিজীর দেহে প্রস্ফুটিত ও প্রতিবিদ্বিত হইতে লাগিল। 
একই দুই ! দুইহই এক! পণ্ডিত শিবানন্দের ভাব ও শ্রদ্ধা আরও 
দুটীভূত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধর্শন 
করেন নাই কিন্তু পক্ষান্তরে স্বামিজীর দেহের উপরেই তিনি 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্চদেপকে দর্শন করিতে লাগিলেন । 

কখনও বা পণ্তিত শিবানন্দের সঠিত স্বামিজীর শাস্বাদি 
আলোচনা হইতেছে । কখনও বা কন্ম ও সেবাই যে এক্ষণে 
দেশের একমাত্র কল্যাণকর এই বিষয়টি তিনি হুদয়ঙ্গম করাইয়া 
দিতেছেন। এরূপ ওজম্বিভাবে তাহাকে বুঝাইতেছেন যেন 
ভাবগুলি তাহার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে এবং তাহার ছার! 
কাশীস্থ ব্রাক্মণ পণ্ডিতমগ্ুলীর মধ্যে এই ভাবটি প্রচলিত ও 
সন্নিবেশিত হয়। পণ্ডিতজী স্বামিজীর সহিত সব্যভাব স্থাপন 
করিয়াছিলেন, সময় সময় নান। প্রকার কৌতুক রহস্য ও: 
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আমোদ প্রমোদ করিতেছেন! কোন প্রকার সংকোচভাহ 
তাহার নাই । পণ্ডিতজী যেন বলিতেছেন, 
“মনের মানুষ হয় যে জন, 
নয়নে তারে যায়গো জানা, 
তারা ছু'একজনা, 
তারা রসে ভাসে রসে ভোবে, 
রসে করে আনাগোনা, 
কালার কথ! কইব কি সই 
কইতে মানা ।, 
পণ্ডিত শিবানন্দ স্বামিজার নামে সংস্কৃত ভাষায় একটা 
অভিনন্দন রচনা করিয়া কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া 
অধন্য়ন করেন। কিন্তু মনের আবেগে তাহাকে দর্শন করিতে 
যাইতেন, অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইতেন। 
একদিন তিনি অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া স্বামিঙ্গীর আবাসে 
যাইতেছেন, আমি ও চারু বাবু তাহার শকটের এক পারে 
বমিলাম, সকলেই স্বামিজাকে দর্শন করিতে যাইতেছি। 
পণ্ডিতজীকে শ্ামরা প্রশ্ন করিলাম, “পণ্ডিত মশাই আপনি 
স্বামিজীকে কি বলিয়া মনে করেন ?” উত্তরে তিনি বলিলেন, 
“স্বামিজীকে আমি প্রকৃত যোগী বলিয়া মনে করি সেই জন্য 
আমি তাহাকে দর্শন করিতে যাই । তিনি যে বক্তৃতাদির দ্বার! 
| ধন্ম প্রচার করিয়া যশম্বী হইয়াছেন, তাহ1 তাহার শক্তির 
| সামান্ প্রকাশ মাত্র রা আমার দৃঢ় ধারণ]। তাহার, সঞ্চিত 
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বুঝিতে যাওয়া অপন্তব, ব্যক্ত অংশ অল্পই হইয়াছে, অবাক্ত 
বহুল পরিমাণে রহিয়াছে । কি মহান্‌ পুরুষ তিনি, তাহার কুল 
কিনার! কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না” 

পত্তিত শিবানন্দ পোত্সাহে হর্যান্থিত হয়া এরপ মন্তবা 
প্রকাশ করিলে আমাদিগের ভিতর হষ ও আনন্দ উচ্ডুলিত হইয়া 
উঠিল। আমরা কিছু বাত করিতে পাধিলাম না স্থির 
হইয়। তাহার হদয়পিত অনৃতবাণী শ্রাবণ করিতে লাগিলাম এবং 
আনন্দের আধিকা হওয়ার স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম । 
আমাদের আর বাক্‌ উচ্চারণের ক্ষমতা বুহিল না । আমর! 
তিনজনে যে গাড়ীতে বপিয়াছিলাম সেই শকট শ্বামিজীর 
আবাস অভিমুধে গন করিল । কিছুর গমন করিয়া দেখি 
স্বামিজী: মহাপুরুষ, (স্বামী শিবানন্দ ), স্বামী গোবিন্দানন্ণ, 
জনৈক সাধু, ভূর্দার রাজার বাগান বাটার দিকে এক গাড়ী 
করিয়া যাইতেছেন। পণ্ডিভজ। স্বামিগকে পথে পাইয়া তি 
আনন্দিত হইলেন এবং উন্তয়েই যান সংরোধি করিলেন । 
প্ডিতলী ব্যস্ত সমস্ত হইরা আতিনন্দন পত্রখানি স্বামিজীর হস্তে 
উপহার'দরূপ প্রদান করিলেন। স্বানিঙ্জী দিখিত প্রোক- 
গুলিতে দৃগ্টি নিক্ষেপ করিঝা সমস্ত বিষয় বুঝিযা' ল্ভলেন, এবং 
বিনীত ও নআভাদে কহিলেন, “পণ্ডিত মহাশয় এ কি 
করিয়াছেন! আমি সামান্য ব্যক্তি এরূপ উচ্চ ও বুল প্রশংসা! 
আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সকপই তীর ইচ্ছায় হইরাছে। 
তিনি জীবকে যা করান তাই হয় ।৮ স্বামিজী কথাগুলি এরূপ 
বিনয়, নর ও ভক্তিপুর্ণ ভাবে কহিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয় 
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তদ্শ্রবণে আরও আকুষ্ ও বিন্ময়ান্বিত হইলেন । প্রতিষ্ঠা, 
যশ, মান যে স্বামিজীর চিত্তকে স্পর্শ ৭ চঞ্চল করিন্ত পারে 
নাই ইহাই পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যক্ষ করিলেন। “প্রতিষ্ঠা শুকরি 
বি: এই উক্ভিটী পণ্ডিত মহাশয় আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
করিলেন । তাহার পর শকটদ্বয় আপন আপন গন্তব্য স্থানে 
চ'লয়। গেল। 

পণ্ডিত মহাশয় যদিও অভিনন্দন পত্রধানি অর্পণ কালে মুখে 
কিছু কথা বলিলেন না কিন্তু তাহার চক্ষু হইতে যেন একটা 
শ্লোক বাহির হইতে লাগিল, “তৎগুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় 
প্রণোদিত2” । তদবধি পণ্ডিত মহাশয় স্বামিজীর গুণে এরূপ মুগ্ধ 
হইয়! গিয়াছিলেন যে কাশীর বিদ্বৎসমাজেতে এবং প্রধান প্রধান 
অধ্যাপকের নিকট এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস নায়রত্ের 
নিকটে « স্বামিজার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি শান্ত 
প্রমাণ দ্বার। প্রতিপন্ন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দ্রিতে লাগিলেন 
যে, এরূপ যোগৈশ্বধ্য সাধারণ জীবেতে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র 
স্বয়ং শঙ্করেতেই এরূপ বিভূতি থাক সম্ভব এবং স্বামিজী স্বয়ং 
শহ্করাবতার। ক্রমে পণ্ডিতমগুলীর নিকট পণ্ডিত শিবানন্দ 
মহাশয় ওক যুক্তিতে এবং স্বামিজীর জীবনী হইতে ঘটনা 
নিদর্শন করাইয়া পণ্ডিতসমাজে স্বামিজীকে মহাযোগী ও 
শক্করাবতার ইহা প্রতিপন্ন ও সকলকে অনুমোদন করাইতে 
লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রাচীনতম অধ্যাপক, শাস্তজ্ঞানও 
তাহার সবিশেষ ছিল, নিষ্টাবান ব্রাহ্মণ, সাধক, উদ্বারচেতা 
(ছিলেন কিন্তু স্বামিজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে 
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উভয়ের মধো বিশেষ সথ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল । পণ্ডিত 
মহাশয় ৬কাশীধাম ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে যাইবেন না এবূপ 
স্কন্ন কর্য়াছিলেন, কিন্তু শ্বামিজীকে দ্রেখিবার জন্য তাহার 
বিশেষ আগ্রহ ছিল সেই জন্য তিনি বলিতেন ষে, স্বামিজী 
ঞ& কৃপা করিবার জন্তুই এখানে আসিয়াছিলেন । 

আর একদিন দিব! দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মহাশয় আিয়। 
রামাপুরার সেবাশ্রমে উপস্থিভ হইলেন এবং কিছুক্ষণ 
অবস্থানের পর আমাকে কহিলেন, “দেখ গতকল্য রাত্রে একটি 
বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার সমস্ত সন্দেহ ভঙঞ্জন 
হইয়াছে, এই পর্যান্ত বলিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। আমি 
ঘটনাটী জানিতে কৌতুহলী হইয়। পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় 
তিনি অবশেষে বলিতে লাগিলেন এবং আমাকে আদেশ 
করিলেন যে, একথা কাহাকেও বলিবে না ইহা অতি গোপনে 
রাখিবে। কিন্তু পণ্ডতত মহাশয় এধন গতায়ুঃ হইয়াছেন এবং 
স্বামিজীর দেহও এখন তিরোহিত হইয়াছে এজগ্য এসকল কথা 
এখন ব্যক্ত করিলে কোন দোষ হইবে না এবং আদেশ লঙ্ঘন 
হইবে না, এই নিমিত্ত এ ঘটনাটা নিন বিবৃত করা হইল । 

পণ্ডিত মহাশয় ভক্তি গদগদচিত্তে পুর্ব রাত্রের ঘটনা বিবৃত 
করিতে লাগিলেন । “পড়াশুনা করিয়া জ্ঞান ও র ভূ্তি। যে চরমে 
একই স্থানে লইয়। যায়, ইহার বিষয় আমার সন্দেহ ছিল। কল্য: 
রাত্রিতে স্বীমিজী মহারাজের কৃপায় স্বপ্নে তাহার মামাংস। : 
হইয়াছে । গতরাত্রে যখন আমি মায়ের ধ্যানে বসিলাম তখন] 
মায়ের মূর্তির স্থানে কেবল স্বামিজীর মূর্তি আসিতে লাগিল 
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. আমি বারংবার সেটাকে লরাইয়া আবার মাতৃমূর্তি ধ্যান করিবার 
চেষ্টা করিলাম কিন্ত তাহা পারিলান না) তখন ভন্দ্র। আপিল 
1ও অর্ধ-নিদ্রিত হইয়া পর়িলাম । তারপর দেখিলাম যেন আমি 
সমস্ত ত্যাগ করিয়। স্বামিজী মহার।জ ৬কাশীর যে স্থানে মানছেন 
সেই স্থামে উপনীত হইলান। তথান্ দেখিলাম যেন খাঁমজী 
মহারাজ এক পধ্যন্কের উপর শুইয়া আছেন এবং তাহাকে বেডিয়া 
নিনে কতকগুলি পন্নানী শিষামগ্ডলী বসিয়া আছেন । তাহাদের 
মধ্যে একজন বুদ্ধ সন্নবাসীও দেখিলাম । আমি তাহাদিগের মধো। 
গিয়া বসলাম এবং সকলেই যেন ধ্যানস্থ হইলীম। তাহার 
কিছুক্ষণ পরে স্বামিজীর কপার যেন জ্ঞানভূমি হইতে পুনরায় 
নামিষা আসিয়া সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং 
স্বামিজী৪ আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা সকলে 
ভাতা বেডিয়া মহানন্দে ভ্ৃতা ও সংকীর্তন করিতে 
লাগলাম । এবূপ করিতে করিতে আমার মন তক্তি-ভূমিতে 
গিয়া উপস্থিত হইল । তখন বুঝিলাম জ্ঞান ও ভক্তির চরমে 
লক্ষ্য স্থল এক-_জ্ভাঁন ভক্তি দুইই এক স্থলে লইয়া যায়। তখন 
হইতে আমার সকল দন্দেহ চিরজীবনের জন্ত ঘুচিরা গেল: 
তদবধি পণ্ডিত ম্হাশয্বের আমাদের প্রতি ন্েহ অধিকতব বদ্ধিত 
হইল এবং সববদীই আমাদিগকে ভোজন করাইতে ও ন্বামিজীর 
বিষয় চচ্চা করিতে তিনি বড়ই ভাল বামিতেন ।” 

_ ভূঙ্গার রাজ লক্ষৌয়ের নিকট একজন বিশেষ বিভবশালী 
জমিদার ব্যক্তি । তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত শাঞ্জে বিশেষে 
ঝুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন । সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে তিনি 
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জীবনের শেষাং। ৬কাশীধাদে অতিবাহিত করিবেন । 
পুণ্যন্ষেত্র ৬বাশাবাম ছাড়িয়া এমন কি নিজের উদ্ভান গুহের 
বহির্দেশ পধাস্ত গমন করিবেন না। নিজের উদ্ভান বাটাতে 
থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া দেহপ।ত করিবেন এইরূপ প্রতিভন্ঞা- 
বদ্ধ হইয়। কা!শীর তর্গাবাঢার সনিকটন্থ ভূ্গ।-ভবনে বাস করিতে 
লাগিলেন। তিনি গাধক ও এক এ্রকার সন্াসী ছিলেন । 
স্বামিজী ৬কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন শুনির। তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য ভিন সোত্সুক হইলেন, এবং স্বামী গোবিন্দা- 
নন্দের সহিত শানাগ্রন্তার ফল মুল ইভাদি ভগ্ষ্যবস্ত 
স্বামিপীর নিকট প্রেরণ করিকাছিলেন। স্বামী শিবানন্দজী 
তথায় উপস্থিত ছিলেন । গো(বন্দানন্দজী আসির। স্বামিলী ও 
শিবানন্দজীকে নমঃ নারায়ণ করিয়া! আসন গ্রহণ করিলেন। 
গোবিন্দানন্দজী ভূর্গার রাজার 'ব্ষয় কহিতে লাগিলেন এবং 
তাহার প্রতিও্ার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে নিবেদন 
করিলেন যে, “ভূঙ্গার রাশ আপনার দর্শন পাইতে শিতান্ত 
ইচ্ছুক । কখন হষঈবে দানিভে পারিলে তিনি এতিজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিয়াও আপনার সমীপে আসিতে প্রস্তত ।” স্বামিজা ততৎশ্রবণে 
শৃহিত ও চিন্তিত হইয়া প্রতু ততঃ করিলেন, “সেকি এরূপ করা 
উচিত নয়? প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন +1 আঅবধেয়। আমি ম্বয়ংই 
ভাহাকে দর্শন করিতে বাই, কাতার এখানে আগমন 
করিবার বিশেষ কোন আবশ্)/ক "হই ১ 

_তগ্পরদিবস বা ভশ্পর দিবনহ 55৪ক স্বামী গোবিন্দা- 
নন্দজী আসিয়া স্বামিজী ও মহা-রুষ খাম। শিবানন্দজীর 
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সমভিব্যাহারে উদ্যান ভবনে গমন করিলেন । বাক্যালাগ 
যাহা হইরাছিল তাহার মন্ার্থ এখানে সমিবেশিত কর! হইল । 
রাজীজী কঠিলেন, “বুদ্ধ শঙ্কর যে শ্রেণীর স্বামিজী আপনিও 
তৎঙ্ঞেণীর”। এবপ গভীর ভক্তি ও সম্মানসুচকভাবে স্বামিজীর 
সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, এবং শাস্জাদি ও 
কাধ্য প্রণাঁলীরও উল্লেখ করিতে লাগিলেন। কারণ রাজাজী 
পুর্ববাবস্থায় একজন বিশেষ কন্মী ছিলেন । এই নিমিত্ত ধম্ম ও 
সাধনার সহিত কম্সের ভাবও তাহার বেশ ছিল। তিনি 
স্বামিগীকে অনুনয় করিলেন যে ৬কাশীধামেতে তিনি যেন 
সেবাকদা ও অন্য শরকার কাধ্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে 
জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে । অর্থব্যয় বিষয়ে তিনি 
স্বযংই ভার গ্রহণ করিবেন । স্বামিঞ্শর শরীর অশ্থস্থ ছিল, এই 
নিমিত্ত কম্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন না। কেবল মাত্র কহিলেন 
_-এখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন তাহার পর শরীর 
নস্থ হইলে কন্মের প্রতি মনোযোগ করিবেন। এইরূপ 
নানাপ্রকার বাকালাপের পর স্বামিজী ও মহাপুরুব নিজ ভবানে 
গ্রুতাবন্তন করিলেন । 

পরদিবস ভূঙ্গার রাজার এক কম্মচারী আসিয়। স্বামিজীকে 
একখানি বদ্ধপত্র দিলেন, ভাহ। উম্মুক্ত করিলে ৫০০২ শত 
টাকার একখানি চেক স্বানিজীর আতিথ্য সৎকারের জন্য ল্চিত 
হইল এবং ভণ অন্তুঃস্থিত পত্রেও তদ্রুপ উল্লেখ ছিল । স্বামিজী 
সান্নকটস্হিত মহাপুরুষকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, “মহাপুরুষ, 
পনি এই টাকা লইয়। কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।” 
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এই অর্থ লইয়া মহাঁপুরুব একটা উদ্যান ভাড়া করিয়া “রামকৃষ্ণ 
অধৈত আশ্রম স্থাপন” করেন এবং পরে সেই উদ্যান ক্রয় 
করিয়। বর্তমানে স্থায়ী মঠ প্রতিচিত হইয়াছে । 

একদিন অপরাহ্চ বেল। ৫ ঘটকার সময় কালীদাস সিত্র 
মহাশয় স্বামিজীকে দর্শন করিতে আপিলেন। ৬প্রমদা দাস 
মিত্র মহাশয়ের পুত্র এই জগ্চ তিনি অতিব হাষধত হইলেন। 
তাঙ্গার পিতার সহিত সআ্বীমিজীর পিশেষ হৃগ্ভতা ছিল এবং 
পরিব্রাজক অবস্থাতে স্বামিজী ও তাব গুরুভাইরা অনেক 
সময়ে মিত্রভবনে আগ্ুয় লইতেন। পুবব বন্ধুর পুক্র বলিয়! 
তাহার সমধিক আনন্দ হইল্‌। 

ব্বামিজীর পরিধানে একখানি বাহবাস। ফাল্তন মস, 
এই নিমিত্ত গায়ে একটা সোয়েটার এবং চরণ১ুগলে গরম মোজা । 
স্বামিজী মেজের উপর গালিচায় উপবেশন করিলেন। স্বামি 
শিবানন্দ, চারু বাবু, আমি এবং অপর সকলে সসন্ত্রমে অদূরে 
বজিলাম এবং স্বামিজীর শ্রীমুখঃবিনিস্থত শব্দগুলি শ্রবণ 
করিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়ন ১৯ কি ২০ বতসর, 
অভিজ্ঞতা না থাকায় সকল কথ স্মরণ রাখিতে পারি নাই। 
যাহা স্মরণ আছে এবং হৃদয়মাঝে যে ভাব জাগরিত হইয়াছিল, 
তাহার মন্ার্থ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম । 

স্বমিজী ও অপর গশুদ্ধ-পুরুষদিগের ইহাই একটা লক্ষণ 
দেখিতাম যে, আগন্তক ব্যক্তি সন্নিকটে আসিলে কোনপ্রকার 
প্রশ্ন করিবার পুর্বে আগন্থকের ছাদয়ের ভাব উল্লেখ করিয়! 
তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেন । লগ্ডনে বন্তৃতাকালে 
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একদিন সায়ংকালের বক্তৃতার তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে কহিলেন, 
“যাহার যাহ! প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় লিখিয়া আপন কাঁপন 
জেবের মধ্যে রাখিয়া দাও । প্রশ্নটী বলবার কোন আবশ্থক 
নাই আমি সকলেরই উত্তর বলিয়া যাইতেছি।” সকলে 
তদ্ধপ করিলে খামিজী ডানদিকে দুখ কিরাইয়! সহসা বলয়! 
উঠিলেন প্রশ্রটা এই-বামদিকের একথ্যক্তি উল্লসিত ও আগ্রহ 
প্রকাশ কাপয়া সতৃষ্ণনয়নে স্বামিজীর দিকে চাহিতে লাগিলন। 
পাছে লোকটা অপ্রতিশ্ত হয় এইজন্ত বিপরীত দিকে মুখ 
ফিরাইয়া প্রশ্নটা এবং সেই ব্যাক্তর গুছ, গুহস্িত দ্রব্যাদি, 
গুহাভ্যন্তরে কে কোথায় বপিয়। আছেন, এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে 
বমসিয়। কে কি কথ। ব্লেতেছেন স্বামিজা লেক্চাঁর গ্ুহে দাড়াইয়া 
সমস্ত বিষয় পুষ্বানুপুঙ্থরূপে বলিতে লাগিংলন। ব্যক্তটা 
আশ্চধ্য ও কিংকর্তব্যাবমুড হইয়া প'ড়ল। কি অবাক্কাণ্ড | 
কি অশ্চব্যের বিষ॥।] কোথায়, কোন পাড়ায়, কোন গৃহের 
মধ্যে, কে কোথায় বসিয়া আছে, স্বামিজী তাহ। স্পষ্ট 
দেখিতেছেন এবং সকলেরই প্রশ্শের যথাযথ উত্তর বলিতেছেন ! 
এইরূপে ভ্রমে ক্রমে ছয়টা বা আটটা ব্যক্তির মনোগত ভাব ও 
তাহাদের আবাসগুহ এবং তাহাদের সংক্রান্ত যাখতায় ব্যাপার 
সমস্তই বলিতে লা।গলেন। শ্রোতৃবৃন্দেরা সকলেহ ভীত, এস্ত ও 
অঠাব আশ্চধ্যাদ্ি ও হইয়া উঠিল । তাহার সকলেই খুষ্ঠান। 
তাহারা ভাবিল ভারতবৰ হইতে এ কি এক দিদ্ধপুরুষ 
আসিয়াছেন। শুনিয়াছি 'খ্বীশুর এরূপ শক্তি ছিল। এ 
আবার কি নুতন ব্যাপার চোখে দেখিডেছি! যিনি সেখানে 
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স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাহার নিকট শুনিয়া এই বিষয়টি এখানে 
লিখিতেছি। 

সকলে একটু শান্ত হইলে স্বামিজী ধীরে ধীরে তাহাদিগকে 
বুঝাইতে লাগিলেন যে, মন উচ্চস্তরে উঠিলে মাংসপিণ্ডের 
অন্তরায় মনের গতি রোধ করিতে পারে নাঃ দুরত্ব বলিয়া! কোন 
জিনিষ থাকে না সব এক হইয়! যায়, ইহাকে বসে,-৮দূরাণ 
দর্শনম্‌, দূরাৎ শ্রবণমূ, দূরাৎ ঘ্বাণম্‌। সেই সময়ে রাজযোগের 
বক্তৃতা হইতেছিল। রাজযোগ সাধন করিলে লোকের এইরূপে 
অষ্টসিদ্ধি যে আপনিই আসি যায় শ্বামিজী সেইটা তাহাদিগকে 
বুঝাইলেন এবং বিশেষ করিয়। নিষেধ করিয়া দিলেন যে, মানুষ 
যেন এইরূপ অষ্টসিদ্ধিতে মুগ্ধ না হয়, তাহ! হইলে উদ্চাবস্থ। 
প্রাপ্ত হওয়। স্ুকঠিন। এই অষ্ট-পিদ্ধিকে ত্যাগ কর! চাই | 
স্বামী দারদানন্দ তখন লগুনে ছিলেন। একদিন তিনি ত্রস্ত 
ও তীত হইয়া স্বামিজীর চরণধুগল ধরিয়৷ নান! বিষয় প্রার্থন৷ 
করিতে লাগিলেন । স্বামিজী আজ্জামাত্র ইচ্ছাশক্তিতে এ ব্যক্তির 
দেড় বৎসরের ম্যালেরিয়া জর আরাম করিয়াছিলেন। স্বামী 
সারদানন্দ আশ্চর্য্যান্িত হইয়! বুবিলেন ষে তাহার পুরব্পপরিচিত 
নরেন আর নাই, স্বামী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র ব্যক্তি । স্বামিজীর 
এইরূপ বিভুতির বিষয় বন্ধ উল্লেখ করিতে পারা যায় এবং এখনও 
অনেক ব্যক্তি জীবিত আছেন ধাহার। এই সকল বিষয় স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন। 

কালীদাস মিত্র চিত্র ও যা লইয়! চর্চা করিতেন এবং 


তদ্িষয়েন্তীহার বিশেষ অনুরাগও ছিল। মিত্র মহাশয় গৃহে 
৬ 
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প্রবেশ করিয়া আমন গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয়ের আভ্যন্তরীণ 
ভাবগুলি যেন স্বামিজীর দেহকে স্পর্শ করিতে লাগিল। তৎনঙ্গে 
স্বামিজীর মুখভঙ্গগ, কণ্ঠস্বর ও ভাবরাশি সম্পূর্ণ পরিবস্তিত হইল। 
স্বামিজী যেন একজন চিত্রকর, কলাবিদ্যা লইয়াই সর্বদা চ্চ! 
করেন এইরূপ ভাবে পরিবন্তিত হইলেন । মিত্রের দিকে চাহিয়! 
তিনি চিত্র আলেখ্য এবং প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 
বলিতে লাগিলেন, বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই। চিত্রকর যেন 
শিল্পী সভায় গিয়া চিত্রের বিষয় লেকৃচার দিতেছেন, এবং চিত্রই 
যেন তাহার একমাত্র জ্বর ও ধ্যেযর় বস্তু এবং তিনি যেন সমস্ত 
জীবনব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচন! করিয়াছেন। * 

বর্ণনংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌন্টব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির 
বহুপ্রকার দৃষ্টি; কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, বক্রভাবে বা অন্য ভাবে 
দাড়াইলে যে নান1 রকম ভাববাঞ্জক হয় তদ্িষয়ে তিনি বহুপ্রকার 
কহিতে লাগিলেন। আমর বালক ও অল্পবুদ্ধিবশতঃ সমস্ত 
বিষয়টি তন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম না । কিন্তু ইহ! যে 
এক চিত্রবিদ্যার আশ্চর্য) বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা আজ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিতেছি। 

তাহারপর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের 
বৌদ্ধযুগের, মোগল পারল প্রভৃতি নানা সময়ের ও নানা দেশের 
চিত্রের সমালোচন! করিতে লাগিলেন। আমরা কেবলমাত্র 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এরূপ গুরুতর 
বিষয়টির বিশেষ কোন অনুধ্যান করিতে পারিলাম না। 
স্বামিজী একবার ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে ' নিমস্ত্রিত 


৭৫ ৬কাশীধামে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ 


হইয়া দর্শন করিতে যাঁন। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পী 
দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী 
রঙ্গালয় ও এই চিত্র-শিল্লী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বামিজী ফরাসী 
ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতে- 
ছিলেন। সহস! তাহার ষবনিকার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় 
তত্রস্থ আলেখে।র কিন্ধিৎ ভ্রান্তি আছে ইহ। হঠাৎ তাহার নেত্রে 
ঠেকিল। অভিনয় সমাপ্তে তিনি কাধ্যাধ্যক্ষকে আহবান করিলেন। 
শিলীও তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাহার নিকটে আসিলেন। 
কারণ স্বামিজী কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অভ্যাগত হইয়া 
অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামিজীকে 
ব্ছুলোকে সম্মান করিত। এই নিমিত্ত কাধ্যাধ্যক্ষ এবং শিল্পী স্বয়ং 
আসিয়া তাহাকে দর্শন করিলেন। যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের 
যে অংশটি স্বামিজী অপরিস্ফুট বলিয়। নির্দেশ করিলেন তাহার! 
তখন দ্রেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে প্রকৃতই দোষ 
আছে এবং স্বামিজী যে প্রকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাই 
সত্য। শিল্পী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া! মনে মনে ভানবিতে লাগিলেন 
এ ব্যক্তি ধণ্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন, এখন দেখিতেছি ইনি 
আবার চিত্রকলাতেও নিপুণ। আর একটি উদাহরণ এখানে 
বলিতোছ। এই ব্যাপারটি ইংলণ্ডে হইয়াছিল এবং তৎসময়ের 
লোক প্রমুখা অবগত আছি। একদিন স্বামিজী মিস্‌ 
হেন্রিয়েটার মৃলর ও আর ছু'একজনের সহিত প্রফেসার ভেন্কে 
(0:91 ৬79) দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মিস্‌ মূলার ডাক্তার 
ভেনের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ভাক্তীর ভেন “ল্জিকে'* 
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, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাহার পুস্তকখানির নাম 1,0210 ০? 
0741009. এই ন্যায়শান্ত্রে তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপের ন্যায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে তিনি একজন অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাহা 
হউক স্বামিজীর সহিত ভেনের ন্যায়ের বিষয় কথাবার্তা হইতে 
লাগিল। ভেনের মনে ধারণ ছিল স্বামিজী ধন্মের উপদেশ 
দেন, দৃশ্খ অনৃষ্য বস্তর কথ বলেও সব ত বাজে জিনিষ। তারপর 
যখন স্বামিজী ন্যায়ের কথা বলিতে লাগিলেন তখন ভেন দেখি- 
লেন যে এই ব্যক্তি বোধ হয় তাহারই মতন সমস্ত জীবন ন্যায়- 
শাস্ত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন। আর ভারত হইতে একজন 
প্রধান নৈয়ার়িক আসিয়। ইউরোপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকের 
সহিত দেখ। করিয়া গেলেন। 

পুর্রবকথিত চিত্র-গ্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে চিত্র শব্দের 
অর্থ_চিৎ+ ত্রৈ+ড। চি ধাতুর উত্তর ত্রৈ+ড। অর্থাৎ 
চিৎকে কি করে ত্রাণ বা অপরের সাম্নে বিকাশ করা যেতে 
পারে তাহাকে চিত্র কহে। ন্বামিজী চিদাকাশে মনটা তুলিবা- 
মাত্রই চিত্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তাহার সম্মুখে উদ্ভাপিত হইতে 
শাগিল। চিত্রকলার যত প্রকার রহস্য আছে এবং যেখানে 
যে আলেখ্য তিনি একবার দর্শন করিয়াছেন দেই সমস্তই 
তাহার সম্মুখে উদ্ভামিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ববদাই 
বলিতেন, “কোন একটি জিনিষ দেখিলেই সেই জিনিষটি 
তাহার ১৪০-০07301905 95197 ০06 605 10100 
চলিয়! যায় । আবার শক্তি সঞ্চার করিলেই তাহা 002501003 
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[10175 আমে 1৮ তিনি আরও বলিতেন, “৭ £ 11706976005 
01) 01756107210 012 ৯20177010560226 2 ০011521) 
1 [17050162600 016 07817 ০019১130002 [ 70900115 
৪ 10.30177.৮ অর্থাৎ আমি যখন শঙ্করের ধ্যান করি তখন 
শঙ্কর হইয়া যাই, আবার যখন বুদ্ধের ধান করি তখন বুদ্ধ হইয়। 
যাই। ভাবগুলির ব্ষিয় আমি কখন চিন্তা করি নাই এবং 
তাহাদিগকে জানিও না। কিন্তু যখন ধ্যেয় বস্তুর সহিত 
একীভূত হই তখন প্রত্যক্ষ ভাবগুলি আমার সন্মুখে দণ্ডায়মান 
হয়, আমি তাহাদিগকে দেখি ও পাগলের মত কি এলো- 
মেলে। বোকে যাই; জানত, আমি আকাট মুর্খ বুদ্ধিহীন লোক 
ইত্যাদ্দি। তিনি লগ্ডনের লেক্চাবেও এইরূপ বলিতেন ও 
জীবনে দেখাইতেন । 

ব্বামিজীর চিত্রের উপর এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া আমরা 
সকলে আনন্দিত ও কিংকর্তব্যবিমূডু হইয়া রহিলাম। এ 
আবার কেমন ব্যক্তি, কোথায় ধশ্মোপদেশ দিবেন, জপ ধ্যানের 
কথা কহিবেন না কেবল ছবি ছবি আর চিত্র বিদ্যা । 

অপর আর এক দিন অপরাহ্ছে কালা দাস মিত্র মহাশয় 
স্বামিজীকে দর্শন কারিতে আসিলেন। স্বামিজীর শরীর অস্থুন্থ । 
বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। গায়ে একটি সোয়েটার ও 
পাযষে এক জৌড়া গরম মোজা। তিনি সম্মুখস্থ তাকিয়ায় 
হস্তদ্ধয় রাখিয়া বক্রভাবে বসিয়া আছেন ও অতি কষ্টে নিশ্বাস 
লইতেছেন। আমর সকলে অতি দূরে গালিচার উপর বসিলাম। 
মিত্র মহাশব প্রণাম করিলে ম্বামিজী বলিলেন, --*শরী রট! ভগ্র, 
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বড় কষ্ট পাইতেছি।” মিত্র মহাশয় অস্থখের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন,--“কি ব্যায়রাম তা বলতে পারি না । 
প্যারিস ও আমেরিকায় অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তাহারা রোগ 
নির্ণয় করতে পারেনি এবং ব্যাধিরও প্রভীকার বা উপশম 
করতে পারে নি।৮ মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“স্বামিজী, আপনি নাকি জাপান বাবেন |” প্রত্যুত্তরে তিনি 
বলিলেন, “জাপান গভণমেন্টের তরফ থেকে ওকাকুড়া সেই 
জন্যই আসির়াছেন। জাপানটা বেশ দেশ, তাহারা শিল্প-বিদ্ভা 
দৈনন্দিন কাধ্যেতেও পরিণত করেছে । আমি আমেরিকা 
যাইবার কালীন জাপান দেখিয়া যাই। দেখিলাম গৃহগুলি 
বংশ-নিশ্মিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্মুখে একটী করিয়া বাগান আছে, 
তাহাতে কিছু ফুলের গাছও আছে। ঘরগুলি খুব পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন । জাঁতটা খুব উন্নতি করিতেছে । ঠাকুরের কৃপায় 
যদি আমার জাপানে যাওয়া হয় আমি তোমাকেও সঙ্গে লইয়। 
যাইব। জাপানীরা পাশ্চাত্য বিষ্ভা খুব অধিকার করিয়াছে । 
তাহার! ধন্মধে বৌদ্ধ কিন্তু ধন্মের দিকে অনাস্থা, বেদাস্ত ভাব 
কিছু তাহাদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাদের খুব 
মঙ্গল হইবে 1৮ মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাতে 
ভারতের কি উপকার হইবে?” স্বামিজী বলিলেন, “উভয় 
জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে উভয় জাতিরই মঙ্গল 


হইবে এবং তাহাতে উভয় জাতিই সমভাবে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইবে |» 


জাপানের উন্নতির কথ। কহিতে কহিতে স্বামিজীর মনে 
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ভারতের ছুঃখ দৈন্যের কথা জাগরূক হইয়। উঠিল । তিনি শরী- 
রের অসুস্থতা ও ব্যাধি একেবারে ভূলিয়া গেলেন । অতি হুঃখিত 
ভাবে ও করুণশ্বরে ভারতের ছুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন । 
ব্যথিত হইয়া মুখ বিবর্ণ হুইয়া৷ গেল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। 
জাপানে ভারতীয় ভাব প্রবেশ করিলে জাপানের ভিতর ধন্ম 
জাগবে এই বলিতে বলিতে রামপ্রসাদী পদ মানে মাঝে 
গাহতে লাগিলেন ও শ্বতন্ত্র বাক্তি হইয়। পড়িলেন । আমরা 
যেন রামপ্রসাদী পদেতে ভাবরাশিকে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে 
লাগিলীম, এবং স্বামিজীর ভাবান্তর দেখিয়া ও ভারতের ভুঃখ 
কাহিনী স্মরণে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, 
স্ব'মিজীর স্বতন্ত্র মূর্তি! স্বতন্ত্র ধাম! আমরা যেন দেখিতে 
লাগিলাম, “চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম্‌ !” 

পরক্ষণেই আবার জাপানের উন্নতির কথা কহিতে 
লাগিলেন। জাপান কিরূপ সানান্য, অশিক্ষিত ও মগ্ধ-বর্ধর 
জাতি হইতে আত্মনির্ভর দ্বার। উন্নতিলীভ করিতেছে সেই বিষয়ের 
কথাবার্তী হইতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে ফ্রান্সের বিপ্লব ও 
নেপোলিয়ানের কথ। উঠিল । সামান্য একজন সেনিক আত্ম- 
নির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় দ্বার কি অদ্ভুত উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন 
তাহাই তিনি কহিতে লাগিলেন । বলিতে বলিতে পুর্বব অবস্থার 
শোক, দুঃখ ও নিরুৎসাহের ভাব একেবারে তিরোহিত হইল । 
স্বামিজী আবার স্বতন্ত্র ব্ক্তি। স্বামিজী তখন আর ভারত- 
ভূ 7 নাই দেশাস্তরে চলিয়। গিয়াছেন। 

তিনি উল্লাসে ও তেজেতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, মুখ 
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সুদৃট, কথস্বর গম্ভীর, চক্ষুত্বয় বিস্ফারিত ও খর তী 
করিতেছেন। এক একবার তিনি জানুদ্বয় তাকিয়ার উপর 
হইতে মেজেতে রাখিতেছেন আবার এক এক বার উদ্ধে 
উল্লম্ষন করিতেছেন । নেপোলিয়ানের কথা কহিভে কহিতে 
তিনি স্বয়ং নেপোলিয়ান হষ্টয়া গিয়াছেন। জিনা (0০00) 
বা অষ্টারলিটজের যুদ্ধ যেন নিজে পরিচালন করিতেছেন । 
উন্মন্তের হয় গুল্ম ও চমুবাহিনীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন, 
অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছেন। প্রধাবন, সংঘষবণ, আক্রমণ 
করিতে গম্ভীরম্বরে উৎসাহিত করিতেছেন, শক্রগণ বিধ্বস্ত ও 
বিব্রাষিত হইয়া পলায়ন করিলে তাহাদিগের প্রতি প্রধাবন ও 
সংঘর্ষণ কি করিয়া করিতে হয়--এইরূপ নানাপ্রকার বিভিন্ন 
যুদ্ধ প্রণালীতে তিনি সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছেন ! 
আবর্তন, পরিমিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া, বিধবস্ত 
সৈনিকগণকে সমন্বিত করা, সাদি ও অশ্বারোহীগণকে আক্রমণ 
করিতে উত্তেজিত করা এবং ইম্পিরিয়াল গার্ডকে (11779175] 
0891 ) সংঘটন করিয়া নিম্মম ভাবে শক্রদিগকে এাহারু 
করা-_তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিধা রণক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্টে অবস্থান 
করিয়া যেন আজ্ঞ। করিতেছেন। দুরে--দৃরে-- শক্র 
পলাইতেছে তথায়--! তথায় অগ্রসর হও, পলায়ন পথ রুদ্ধ 
কর, অশ্রাস্ত নবচমু অগ্রসর হও । পুরর্গত সৈনিকদিগকে 
রক্ষণ কর এইরূপ নানা প্রকার মুখভঙ্গ, অঙ্গুলি নির্দেশ 
ও অদ্ধ উল্লন্ফিত হইয়া যেন নিল্জ রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে 
পরিচালিত করিতেছেন । মাঝে মাঝে করাসীভাষায় রণসঈগঈত, 
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গাহিতেছেন। সৈনিকের যেন উত্সাহিত হইয়। পুনরুদ্দিগ্ড 
শক্তিতে শব্রগণের প্রতি প্রতিধাবিত হইতেছে ও আক্রমণ 
করিতেছে । বন্দুকঅগ্রে সঙ্গীন সন্নিবেশিত করিতেছে । শক্র- 
দিগের উদস্থান বিদ্ধ করিয়। বু আয়াঁসে স্থান্টা অধিকার করি- 
তেছে। সেনানী সকল ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে ধাবমান হইতেছে, 
এবং স্বামিজী মহাসেন হইয়া প্রশস্ত রণক্ষেত্রের চতুদ্দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ ও পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। “রণ জয়ী হইল” ! “রণ জয়ী 
হইল” ! এইরূপ ভাবে তিনি মহ উল্লসিত হইলেন । কখনও 
বা এক হস্ত কখনও বা বাহুদ্ধয় উত্তোলন করিয়! হৃদ্গত ভাব 
প্রকাশ করিতেছেন! ও মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় বিজয়ী 
সঙ্গীত গাহিতেছেন ! 

স্বামিজী এত উত্তেজিত ও এত পরিবর্তিত হইয়াছিলেন যে, 
আমরা সকলে অর্থাৎ চারু বাবু শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি 
স্তর্তিত হইয়া উঠিলাম । ভূত্যগণ, মালিরা এবং তৎস্থানের 
প্রত্যেক ব্যক্তি যে যেখানে ছিলেন তিনি দেই স্থানেই 
স্তম্ভিত হইয়! রহিলেন, পদ সঞ্চাললে বা হস্ত-উত্তোলনে 
কাহারও সামর্থ্য রহিল না। স্বামিজীর দেহ হইতে এত তেজ- 
রাশি বিকাশ হইতেছিল যে গৃহের ও তন্নিকটস্থিত বায়ু উতপ্ত 
হইয়া উঠিল। আমর! যেন গৃহু ত্যাগ করিয়া অস্টারলিটুজের ব! 
জিনার রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম এবং নেপোলীয়ান 
যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, নয়ন হইতে অগ্রিন্ফুলিঙ্গ 
নির্গত করিয়। কিরূপভাবে আজ্ঞ। দিয়াছিলেন তাহাই স্পঞ্ট 
দেখিতে লাগিলাম। হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাহস ও বীরস্বভাব 
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উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী স্বয়ং নেপোলিয়ান এবং 
আমরা যেন তাহার এক এক জন 112191)01, 25, ৪০৪1৮ 
৬1007, 7427177007১ 118030179]0 হইয়। উঠিলাম। 
আমরাও যেন এক এক জন নেপোলিয়ান হইয়। সমস্ত পৃথিবীকে; 
সমস্ত বিদ্ব অন্তরায়কে পদদলিত করিতে পারি, এইরূপ সাহস 
ও আত্ম প্রত্যয় আমাদের ভিতর জাগরিত হইয়া! উঠিল। কি 
আশ্চধ্যের বিষয় যিনি সন্যাসী, যিনি সর্বন্বত্যাগী, যিনি সমাধিস্থ 
হইয়া থাকেন, যিনি সর্বদা! ধম্ম চচ্চা করিয়। থাকেন, তিনি 
হঠাও কি পরিবর্তিত হইয়া! মহাবিজয়ী, মহাযোদ্ধা রণপণ্ডিত 
ও রণকৌশলী মহাসেন হইয়া উঠিলেন। রণক্ষেত্রের গতাগতি 
ও কালোপযোগী চমূ সন্নিবেশ, নানাপ্রকার ব্যহ রচনা প্রণালী 
অবলীলাক্রমে কহিতে লাগিলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বার। 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টভাবে আমাদিগকে অনুভূত 
করাইয়। দিতে লাগিলেন । 
যাহার স্বামিজীকে তদবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন তাহার! 
সকলেই আশ্চধ্যান্বিত হইয়া স্বামিজীর দেহের ভিতর 
নেপোলিয়ান্‌ ও অষ্টারলিটজের বা জিনার রণক্ষেত্র দেখিতে 
লাগিলেন। স্বামী শিবানন্দজী আমাকে বলেন, “ইহাকেই 
বলে স্বামিজীর [75785 1-০০0০:০ ) ইয়োরোপ ও আমে- 
রিকাতে স্বামিজীর সকল [.5০655ই এইবপ [17903179 
অবস্থাতে হইয়াছিল ।” 
তপরে স্বামিজী “ললিত. বিস্তর”? গ্রন্থ হইতে বুদ্ধ দেবের 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব শিলাখণ্ডে 
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বসিবার সময় যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, স্বামিজীও নিজের 
ভিতর সেই ভাবটী আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। 
“ইহাসনে যুষ্যতু মে শরীরম্‌ 
ত্বগশ্থি মাংসম্‌ গ্রলয়াঞ্চ যাতু 
অপ্রাপ্য বোধিম্‌ বহুকল্প ভুল ভা 
নৈবাসনাৎ কাঁয় সমুচ্চলিষ্যতে 1৮ 
স্বামিজীর গুরুভাতদিগের ও গৃহি-ভক্তদিগের প্রতি অসীম 
ভালবাসা ছিল। কাহার ক্ছু অন্থখ শুনিলে বা কোনরূপ 
কুখবর পাইলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। তখন তাহাকে 
দেখলে মনে হইত যেন তাহার নিজের কোন অন্থুথ হইয়াছে । 
যতক্ষণ না কোন সুখবর পাইতেন ততক্ষণ পিশেষ [চঞ্চল ও 
অস্থির হইয়া থাকিতেন। এরূপ উদাহরণ তাহার জীবনে 
যথেষ্ট আছে এবং তাহা স্বল্পবিস্তর সকলেই জানেন। 
স্বামিজীর শরীর তখন খুব অন্ুস্থ ছিল, মাঝে মাঝে তিনি 
দুঃখ করিয়া শিবানন্দ স্বামীকে বলিতেন, “ভগ্ন শরীর জোড়া 
তাড়া! দিয়ে আর ক'দিন রাখা ষাবে 2? আর দেহটা যধিই ব1 
যায় তা হ'লে নিবোদতা, শশী (স্বামী রামকৃষ্জানন্দ ) প্রভৃতি 
সকলেই আমার কথাট। রাখিবে। এর! শেষ মুত্ত্ব পব্যস্ত 
ঠাকুরের কাজ করিবে কিছুতেই এরা বিচলিত হবে না, আমার 
আশা ভরসাস্থল এরাই এইরূপ তিনি মাঝে মাঝে আশ্বাসবাণী 
ও আশীর্বাদ বাণী বলিতেন। 
এই সময় তাহার ভালবাসা, ও সকলের প্রতি আকধণ শঞ্ি 
এবং প্রাণটা এত খুলিয়া গিয়াছিল যে, যেন মনে হইত তাহার 
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শরীরের প্রতি অস্থি মাংসটি একটা জমাট প্রেমের নিদর্শন 
দিতেছে এবং মুখ থেকে যেন প্রেমপুর্ণ স্রোতম্বতী নির্গত 
হইতেছে । দেখিলেই বোধ হইত-- 

“ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি। 

সৌরভ বিতরি 

আপনি সুখায়ে যায়, 

সৃত্যুভয় আছে কি কুস্থমে ?” 
জগৎটাই যেন তিনি নিজের ভিতর দেখিতেন, আবার নিজেই 
জগণ্ড হইতেন। একবার যেন সমস্ত জীবকে নিজের ভিতর 
পুরিয়া লইতেছেন, তথায় রাখিয়া নিজবর্ণে রঞ্ভিত করিয়া আবার 
বাহির করিয়। দিতেছেন। একই বনু হইতেছেন, আবার বনুই 
এক হইতেছেন। ভালবাসা যে এরূপ জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ হয়, হস্ত 
দ্বার। স্পর্শ কর যায় তাহ! জীবনে কখন দেখি নাই । কঠোরতা 
বা কর্কশ ভাবের লেশ মাত্র নাই। “প্রেমময় মুরতি, জনচিত্ত 
হরি।” আবশ্যক হইলে স্বামিজী 'জ্ঞানমার্গের কথা বহু 
পরিমাণে কহিতেছেন, ভক্তির উৎম উঠাইয়া দিতেছেন, কন্মের 
প্রতাপে ধরণী বিদলিত বিকম্পিত করিতেছেন, ধ্যান 
সমাধির চরম সীম। দেখাইতেছেন আবার পরমুহুর্তে বালক, যেন 
কিছু জানেন না, কিছুই বুঝেন না, কখন যেন এসব বাপার 
জীবনে শুনেন নাই । 

আমরা যখন জগতকে মাঠ, নদী, পাহাড়, পর্ধধত ইত্যাদি 

পৃথক বলিয়া দেখি, তখন সমস্তই পৃথক, জড় ও মৃত 
বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহাছ্বন্দ ভাবে পরম্পরে সংঘরণ 
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করিতেছে; এক অপরকে নাশ করিবার বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছে--এবং “ধবংশ-_-ধ্বংশ”--এই বাণী সকলের মুখে 
বহির্গত হইতেছে। কিন্তু যখন সমস্ত বস্তুর ভিতর প্রাণ দেখি, 
চেতন্তবস্ত উপলব্ধি করি, তখন ভাল মন্দ, ছোট বড়, উঁচু নীচু 
ভাব আর কিছু দেখা যায় না। সবই চৈতন্যময়, সবই 
জীবস্ত। এই চৈতন্যময় বিকাশের নাম লীলা । সবই মধুময়, 
সবই জীবন্ত, দবই প্রণম্য | 

“চেতন যমুনা চেতন রেণু, 

গহন কুঙ্জবন ব্যাপিত বেণু, 

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ! 

খেল খেল। খেলা! মেল?, 

নিরঞ্জন নিশম্মল ভাবুক ভেলা । 

নারায়ণ, নাকায়ুণ, নারায়ণ ! 

লীল! দর্শন করাই হচ্চে মহা সৌভাগ্যের বিষয়। সমস্ত 
স্জিত বস্তর ভিতর চেতন্যস্বরূপ অন্তনিহিত আছেন--এইটা 
দর্শন কর] মহা। সৌভাগ্য । প্রত্যেক বস্তুই হচ্চে লীলা ॥ সৎ 
অসশ বলে সেখানে কোন শব্ধ ব্যবহৃত হয় না। লীল। 
দেখিলেই, লীলা উপলব্ধি করিতে পারিলেই নিত্য আপনি 
আসিয়। যায়। নিতে;র জন্য কোন প্রয়াস পাইতে হয় না, 
কারণ লীলাই নিত্য হইয়া যায়, নিত্যই লীল!। 
স্বামিজী ব্যক্তি বিশেষে ব! প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ 

ও কন্দ্প প্রভৃতি নান! প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন। কিস্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তি বুবিতেন যে ম্বামিজীর সেইটাই এক মাত্র ভাব 
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আর ইহাই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অপর ব্যক্তিও 
স্বামিজীকে আপনার ভাবের মত দেখিত এবং সেই ভাবেই 
তাহাকে বুবিত। কিন্তু এই সকল ভাব বিকাশমীত্র-- 
লীলা | তিনি শ্রোতার উপযোগীতা অনুসারে তদ্ভাবে ভাবিত 
হইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন, এবং যেই পথ 
অবলম্বন করিলে তাহার অভীষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে 
সেইটা তিনি তাহাদিগকে বিশেষ করিয়। বুঝাইতেন। কিন্ত নিজে 
সেই ভাবের অতীত অবস্থার থাকিতেন, তাহাকে নিত্যস্বরূপ 
বা নিতা বলে । যে সকল ব্যক্তি স্বামিজীকে দর্শন করিয়াছেন 
তাহাদের দকলেরই মত সত্য, কিন্তু নিত্য হচ্ছে সকলের 
উপর, তাহ? পুর্ণত্ব, আর ভাবরাশি হচ্ছে খণ্ত্ব। 

এই সকল কারণবশতঃ ম্বামিজী অনেক সময়ে শিশু 
বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন ও তদ্রপই থাকিতেন। কোন 
বিষয় বদ্ধভাব বা উচ্চনীচ ভাব বা অভিমানের ভাব তাহার 
কিছুই থাকিত না। যখন যেখানে ইচ্ছা! হয় বসিতেছেন, ষা"র 
সহিত ইচ্ছ। হইতেছে কথা কহিতেছেন ; চাকর, মাঝি প্রভৃতির 
সহিত কাধে হাত দিয়। ঠিক যেন তাহাদের সমশ্রেণীর লোক 
হইয়া! তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন ; এমন কি 
সামান্য সামান্য কাধ্যেতেও তাহাদের উপদেশ শুনিতেছেন। 
বালক যেমন ভূত্যদিগের উপদেশ ও পরামর্শ লয় তিনিও তন্রপ 
করিতেন, কোন বাধা বিদ্ধ নাই। কিন্তু সকল বিষয়ের ভিতর 
এইটা বস্তু পরিলক্ষিত হইত, মাধুর্য ৷ প্রেম, প্রেম এই মাত্র 
জানি এই ভাবটি তীহার সামান্থা কার্য্যেতেও প্রকাশ 
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পাইত। বেলুড়মঠে মৃত্তিকা দিয়া সমতল করিবার সময় যে 
সকল ধাঙ্গর আসিয়াঁছিল, ভাহারাও মুগ্ধ হইয়া স্বামিজীর কাছে 
বসিয়। থাকিত আর বলিত, “হারে তোর কাছে গিলে হামরা 
সব কাজ ভূলে যাই, তোর মিঠে বুলি শুনলে হামরা কাজ 
কর্‌ডে পারি না, তাহলে এ বুড়োটা ( জনৈকের প্রতি 
নির্দেশ করিয়া ) হামাদের রোজ দিবে না 1” 

আমরাও যখন অল্প বয়সে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই, 
তখন জ্ঞান ভক্তি ধ্যান কশ্ম এসব বিষয় কিছুই বুঝিতাম না; 
বালক বালকের স্বভাব। কিন্তু ত্বামিজীর ভালবাসা স্বতন্ত্র 
জিনিষ ছিল তাহ মানুষের ভালবাম। নয় অন্য জগতের 
ভালবাসা । তার কাছে অন্য ভালবাস! ফিকে হয়ে যায়, সেই 
ভালবাসার জন্যই আমর! তাহার কাছে যাইতাম। স্বামিজীকে 
যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা পকলেই বলিবেন যে, জীবনে এমন 
একট লোক দেখিয়াছি যিনি ভালবাদিতে জানেন, এবং যিনি 
শুধু ভালবাসাই শিখাইতে এ জগতে আসিয়াছিলেন। এই 
ভালবাসার জন্য কত যুবক গুহত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসী হইতেছে, 
একটি ধাঙ্গারকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের প্রাণ উপেক্ষা 
করিতেছে, দেশে দেশে ঠাকুর স্বামিজীর কথ। প্রচার করিতেছে । 
প্রেমই সাধনা, প্রেমই তপস্তা, প্রেমই ভগবান । 

ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, স্মস্ত দ্েবতাদিগের নিকট 
এই প্রার্থনা, সমস্ত খবিদিগের কাছে এই প্রার্থনা, সমস্ত 
দিদ্ধপুরুষদিগের নিকট এই প্রার্থনা, সমস্ত বিশবব্রঙ্গাণ্ডের 
জীবের নিকট এই প্রার্থনা যে, যেন এই স্বামিজীচরিত ধ্যানীর 
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ধ্যানমার্গের সহায়তা করে, যোগীর যোগের সহায়তা করে, 
ভক্তের ভক্তির সহায়তা করে, জ্ঞানীর জ্ঞানের সহায়তা করে, 
কম্মণীর কন্মের সহায়তা করে এবং সাধারণ লোকদিগকে অদ্ভুত 
আদর্শ দর্শন করাইয়া! সকলকে স্বামিজীর দিকে আকর্ষণ করিয়া 
লয়। ভারতের প্রত্যেকের ভিতর, জগতের প্রত্যেকের ভিতর 
যেন দেবভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। যেন সকলের ভিতর সেই 
মহান আদর্শ প্রদ্ফুটিত হইয়া উঠে। আচগ্তাল সকলের 
চরণে আমার বিনীত প্রণাম, তাহারা পবিত্রমনে আশ্বর্বাদ করুন 
যেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হউক । ওঁ মধৃঃ ও মধু, ও মধু । 
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বন্মণ পাবলিশিং হাউস 


১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্্রীট, কলিকাতা । 
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